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যাহার সান্নিধ্য ও প্রেরণা আমার সঙ্গীত জীবনের প্রথম 
অরুণোদয়কে রূপে, রসে ও ধ্বনির বিচিত্র মুচ্ছণায় রমণীয় করিয়াছে 
-যীহার আন্তরিক আশীৰ্ব্বাদ নিরন্তর আমাকে সঙ্গীতের নব নব 
রূপ উপলব্ধির চরিতার্থতা আনিয়া দিয়াছে, মদীয় পরমারাধ্যা সেই 
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ভুমিকা (অনুবাদ) 


আমার প্রিয় ও কৃতী ছাত্ৰ স্বৰ্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
তদীয় সহোদর শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা “সংগীতদশিকা” 
বাংলাদেশের সঙ্গীতানুরাগী মহলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে 
গিয়া নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ করিতেছি । বাংলাদেশে 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অপরিমেয় অবদান রহিয়াছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
তথা সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধরীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ভ্ৰাতৃদ্বয় 
বাংলাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি এঁতিহোর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 


ইহা খুবই সুখের বিষয় যে শ্রীননীগোপাল সৰ্ব্ববাংলার সঙ্গীত 
শিক্ষক সম্প্রদায় মধ্যে সৰ্ব্বজনস্বীকৃত একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 
ইতঃপূর্ব্বে সঙ্গীতদণিকার তিনটি সংস্করণ হইয়া! গিয়াছে । বর্তমান 
গ্রন্থে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বর, সপ্তক, 
ঠাট, রাগ, রাঁগ-জাতি তাল, শান্ত্ীয়সঙ্গীতের মধ্যে ধ্ৰুপদ, খেয়াল, 
চুংরী, টগ্লা, হোৱি, ধামার প্রভৃতি এবং বাংলা ভাষায় বাংলার 
প্রচলিত কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত 
প্রভৃতির মৌলিক গীতরীতির আলোচনা নিবদ্ধ আছে। 


গ্রন্থের প্রথম কতিপয় পৃষ্ঠাতে বিগত দু'হাজার বংসরকাল 
মধ্যে রচিত বিখ্যাত সঙ্গীতগ্রন্থসমূহকে কেন্দ্র করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত 
এতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত 
দশটি মূল ঠাটরাঁগ ও তদন্তর্গত জিন্য-রাগ’ মধ্যে বনুপ্রচলিত 
উনিশটিকে অন্তভূতি করা হইয়াছে ৷ 


অতঃপর গ্রন্থের কিরদংশে বীণা, সেতার» তন্থুরা, স্থুরবাহার, 
সরোদ; এক্রাজ, সারেজী, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ 
আছে। গ্রন্থকার প্রীননীগোপাল, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
ওস্তাদ ফৈয়াজ খখ, আফতাব-এ মৌশিকী, ওস্তাদ আবুল করিম 
খঁ প্রভৃতির জীবনী অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্তমান তৃতীয় সংক্করণটি 
পরিবদ্ধিত করিয়াছেন ৷ 


গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকাটিতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে 
আবশ্যক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন 
যদ্দার| শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে 
সমর্থ হইতে পারে । 
বোস্বাই রতনজনকর, এস্‌, এন্‌ 
২৯শে আগষ্ট) ১৯৬২ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


সংগীতদণিকা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই 
নিঃশেষিত হইয়া -গিয়াছিল কিন্তু প্রভূত ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকা 
সত্বেও অনিবাধ্য কারণে চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণে বিলম্ব হইল ; 
এই জন্য আমি দুঃখিত ৷ 


মদীয় সঙ্গীত-গুরু লক্ষৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের 
পুণনিযুক্ত অধ্যক্ষ ও মধ্য প্রদেশের খয়রাগড় ইন্দিরা কলাসঙ্গীত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচাধ্য শ্রীএস্‌্, এন্‌, রতনজনকর মহোদয় 
কর্তৃক, লিখিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা বর্তমান সংস্করণেও 
সন্নিবেশিত হইল । 


পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
যথেষ্ট উৎসাহ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়া চিরখণী করিয়াছেন। 
গ্রশস্তিবাঁদ দ্বার! তাহার ওদাধ্যকে খবব করিতে চাহি না। 


এই গ্রন্থ সঙ্কলনে ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীস্তরেন চক্রবর্তী মহাশয় সক্রিয়ভাবে . 
সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
বন্ধুবর শ্রীবিধূভুষণ রায় ও স্নেইভাজন শ্রীমান .রাধাগোবিন্দ দাস 
বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। উভয়কেই জানাই 
আন্তরিক ধন্বাঁদ। শ্রীমতী মীনাক্ষী বস্তু, এম এ, বি, টি সঙ্গীত 
বিশারদ গ্রন্থ সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে আমার 
আশীর্বাদ জানাই। এত দ্যতীত অন্যান্য যাহারা আমাকে গ্রন্থ প্রণয়নে 
সহায়তা করিয়াছেন তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম | 


কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে এই পুস্তক প্রণয়নে 
পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর, অধ্যক্ষ 
জি, এন্‌, নাটু, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ গৰ্গ, প্রোফেসার বি, এস্‌) নিগম 


রচিত গ্রন্থাদি এবং কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ৷ 


প্রিয় বন্ধু শ্রীহরিপদ দাস এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন 
করিয়াছেন। তাহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

গ্রন্থে মুদ্রণজনিত বা অন্যবধি ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। 
সহৃদয় পাঠক পাঠিকা অন্ুগ্রহপুররবক সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত 


করিলে বাধিত হইব। গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণও পূৰ্ব্ববৎ সঙ্গীত 
শিক্ষাথিগণের সমাদর লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি-_ | 


অক্ষয় SA বৈশাখ বিনীত 
> 
ব্লামকৃষ্ণ আশ্রম 
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২ 


শ্রননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্ৰথম অধ্যায় 


৷৷ সংগীতের এঁতিহাসিক পটভূমিকা ॥ 


ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যথা £_ 


(১) হিন্দু যুগ--বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দশম 
শতাব্দী পধ্যন্ত। 


(২) মু্মলমান যুগ্--একাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পৰ্যন্ত ৷ 


(৩) ইংরেজ যুগ-_-উনবিংশ শতাব্দী হইতে ১৪ই আগষ্ট 
১৯৪৭ সাল পধ্যন্ত । 


॥ হিন্দু যুগ ॥ 
ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথমতঃ আরবদেশে পরে 
সেখান হইতে একাদশ শতাব্দীতে Guido 1327, Arezzo নামক 
জনৈক বিশিষ্ট সংগীতবিদ্‌ কর্তৃক ইউরোপীয় সংগীতে প্রবস্তিত হয় । 


॥ রামায়ণ তথ! মহাভারতের কাল ॥ 


রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন অংশে কণ্ঠ সংগীত এবং বান্য 
যথা _স্বর, মূৰ্চ্ছনা, জাতি, বীণা, মৃদঙ্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। 
তাহা হইতে প্রমানিত হয় যে তৎকালেও সংগীতে বহুল প্রচার ছিল। 
প্রায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত নারদীয় শিক্ষায়ও স্বর, 
ফুচ্ছনা, জাতি এবং বীণার প্রসঙ্গ আছে ৷ 


২ সংগীতদশিকা 
॥ ভারত নাট্যশাজ্স ( ২০০ খ্বীঃ) ॥ 


দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরতমুনি নাটাশান্ত্র প্রণয়ন করেন। উক্ত 
গ্রন্থে সংগীত শ্ৰুতি, স্বর, গ্রাম, মূৰ্চ্ছনা, নৃত্য প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা 
পাওয়া যায়। উহাতে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতের যুগে সংগীত বিশেষ 
উন্নত অবস্থার ছিল । 


॥ মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের সময় (১০০-৫০০খীঃ) ॥ 
পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের লিখিত 


নাটক ও কাব্য পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, তৎকালে হিন্দু রাজাদের 
সভায় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ অবস্থান করিতেন । 


॥ মুসলমান যুগ ॥ 
মুসলমানগণ একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। এ সময় 
হইতে ভারতার সংগীতের পরিবর্তন দেখ! যায়। মুসলমানগণ যদিও 
সংগীত-শাস্ত্ৰের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ দেন নাই তথাপি 
তাহাদের সময় সংগাতের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । মুসলমানগণ 
কয়েকটি নূতন রাগ ও কয়েকটি নুতন বাগ আবিষ্কার করেন। প্রায় 
অধিকাংশ বাদ্‌শাহই সংগীতকে যথেষ্ট মধ্যাদা দান করিয়াছিলেন । 


॥ একাদশ, দ্বাদশ ও ত্ৰয়োদশ শতাব্দী ॥ 

একাদশ শতাব্দীতে সংগীতের অবস্থা পূব শতাব্দীর মতই ছিল । 
কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক জয়দেব বাংলা 
প্রদেশে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্প গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া ‘গীতগোবিন্দ) নামে 
একখানি গীতি-কাব্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দের পদগান রাগ, 
তাল, ছন্দ, ধাতু প্রভৃতি সমন্বিত প্রবন্ধ গান ৷ এই প্রবন্ধ গান ছিল 
শাপ্ত্ৰসন্মত্ত ক্লাসিক্যাল শ্রেনীর অস্তর্গত্ত । 


সংগীতদশিকা ঙ 
॥ সংগীত রত্বাকর ॥ 


ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্যের 
যাদব বংশের রাজার দরবারে সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত শাঙ্গ দেব 
“সংগীত-রত্বীকর” গ্রন্থ রচনা করেন ৷ এই গ্রন্থে নাদ; শ্ৰুতি, স্বর, 
গ্রাম, মূচ্ছনা, জাতি ইত্যাদির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই 
গ্রন্থকে প্রাচীন সঙ্গীতের বিশেষ প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া মানা হয় । 

॥ আলাউদ্দীন খীলজ৷র অমর ॥ 

চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খীলজীর সময় সংগীতের বিশেষ 
উন্নতি হয় । আলাউদ্দীন বাদ্শাহের দরবারে আমীর খস্রো নামে 
একজন প্রসিদ্ধ গায়ক এবং কবি রাজমন্ত্রী ছিলেন । সংগীত-জগতে 
আমীর খস্রৌর নাম চিরন্মরনীয় হইয়া থাকিবে । ইনি কয়েক প্রকার 
নূতন রাগ, নূতন গান) নূতন বাদ্য ও তালের স্থষ্টি করেন। আমীর 


খে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ষ্থষ্টি করিয়াছিলেন ৷ 
১। কয়েক প্রকার নূতন রাগ যথা-_জিলফ, সাজগিরী, সপর্দা, 


ইমন, রাত্রিকালের পুরিয়াঃ বরারী, তোড়ী, আসাবরী, পুরী 
ইত্যাদি । এ 

২। কয়েক প্রকার নূতন পদ্ধতির গান--কৌল; কন্বানা) 
তারানা, খেয়াল (কওয়ালী খেয়াল ৷) নক্স, নিগার, গজল, সোহলা, 
তিলল্লানা ইত্যাদি । 

৩। কয়েক প্রকার নূতন তাল _খনা, সওয়ারী, পহলওয়ান, 
জতফ রূদৌস্ত; পস্তো, কওয়ালী, আড়াচৌতালঃ ঝুমরা জলদ ভ্রিতাল 
ইত্যাদি । 

আমীর খল্ৰৌ এর সমসাময়িক কালে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের 
রাজা দ্েবরায়ের দরবারে গোপাল নায়ক নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক 
হিলেন। গোপাল নায়কও কয়েক প্রকার নূতন রাগ ঠি করেন 
যথ|--বজ্হংসসাৱঙ্গ, পিছু বিরম ইত্যাদি । 


8 সংগীতদশিক! 


“কওয়ালী খেয়াল”__খেয়াল দুই প্রকার (১) কওয়ালী খেয়াল 
(দ্ৰুত অথবা ছোট খেয়াল ) (২) কলাবন্তী খেয়াল (বড় অথবা 
বিলম্বিত খেয়াল )। অনেকের মতে আমীর খস্রো কওয়ালী 
খেয়ালের প্রবর্তন করেন, অনেকে তা স্বীকার করেন না। 


॥ রাগ ভরলিনী ॥ 


চতুৰ্দশ শতাব্দীতে বাঙালী সংগীতজ্ঞ লোচন হিন্দুস্থানী সংগীত 
পদ্ধতিতে “রাগ-তরঙ্গিনী” নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
এই পুস্তকখানি হিন্দুস্থানী সংগীতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
লোচনের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানে “কাকী” ঠাটের মত। যথা_-“সা রে 
গ ম প ধ নি সা”’। লোচন বারটি ঠাট মানিয়া লইয়া যাবতীয় 
রাগকে উহার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরে সুলতান হোসেন শকাঁ নামে 
একজন সংগীত-প্রেমিক বাদশাহ ছিলেন। অনেকে বলেন যে, 
আমীর খস্রৌর পরে হোসেন শকীই “কওয়ালী” গানের বিশেষ প্রচার 
করেন ও “কলাবন্তী” খেয়াল আবিষ্কার করেন। ইনিও কয়েকটি 
নূতন রাগ স্থষ্টি করেন। যথা__জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী, জৌনপুরী 
তোড়ী, রামান্‌ তোড়ী, রন্ুলী তোডী, বার প্রকার ‘শ্যাম’ ( গৌড়- 
শ্যাম, মল্লার-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, পুরবী শ্যাম, ইত্যাদি), সিদ্ধুরা 
ইত্যাদি। এই সময়ে উত্তর ভারতে পুনরায় ভক্তি আন্দোলন সুরু 
হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উহা সংগীতের সাহায্যে প্রচারিত হয় । 


ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদ্শাহের সময়ে সংগীতের যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। সম্ৰাট স্বয়ং সংগীত-প্রেমিক ছিলেন । তিনি সংগীতের 
উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং 
বাদকদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়! নিজের দরবারে রাখিয়াছিলেন। 


সংগীতদশিকা ৫ 


তাহার দরবারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক গায়িকা ছিলেন, যথা 
হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীবী। আকবরের দরবারে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক ও বাদকের মোট সংখ্যা 
ছত্রিশ জন ছিল | তন্মধ্যে তানসেন, নায়ক বৈজু, রাঁমদীস, 
বজ বাহাদুর ( মালব দেশের রাজা), তানতরঙ্গ খা প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের 
মধ্যে বৃন্দাবন নিবাসী স্বামী হরিদাস ( ইনি তানসেনের গুরু এবং 
তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন ), বজ বাহাদুরের স্ত্রী রাণী রূপমতী 
এবং উদয়পুরের হীরাবাঈয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ আকবর 
শুধু সংগীত প্রেমিক ছিলেন না পরন্ত নিজেও সংগীতের যথেষ্ট চর্চা 
করিয়াছিলেন । সংগীত-শাস্ত্ৰ সম্বন্ধে তাহার এত জ্ঞান ছিল যে 
অনেক বড় বড় গায়ক বাদকও এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন 
না। আকবরের দরবারে তানসেন সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাহার 
রাজত্বের পূর্ববর্তী হাজার বৎসরের মধ্যে এত বড় গায়ক কেহ ছিলেন 
না। তাঁনসেন কয়েকটি নূতন রাগ চ্ছষ্টি করেন। যথা--দরবারী- 
কানাড়া, মিয়কীমল্লার, মিয়ীকীসারঙ্গ ইত্যাদি । নায়ক বৈজু 
তানসেনের পরেই উল্লেখযোগ্য গায়ক ছিলেন, তিনিও কয়েকটি রাগ 
চ্ছুষ্টি করেন। যথ|-- লঙ্কদহন-সারঙ্গ, ধুলিয়া-মল্লার ইত্যাদি । এই 
প্রকার রামদাস “রামদাসি-মল্লার” এবং হরিদাস “জোগিয়া” রাগ চষ্ঠি 
করেন। এই প্রকারে আকবরের সময়ে প্রচলিত রাঁগকে সামান্য 
পরিমানে পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন রাগের স্ৃষ্টিচহইয়াছিল। 


আকবরের সময় গোয়ালিয়র, পান্না, মালওয়া প্রভৃতি দেশীয় 
রাজ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন৷ তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া 
আকবরের দরবারে গান গাহিয়া যাইতেন | ইহাদের মধ্যে 
গৌয়ালিয়রের রাজ! মান-তোমর বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন 
এবং তিনি ধ্ৰুষপদ গানের পুনর্ভীগরণ সম্পাদন করেন । 


৬ সংগীতদমিকা। 


ইনি বহু ঞ্ৰুবপদ গান রচনা করেন, এ সব গান আজ 
পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। ইনি গুজরী, বহুল-গুজরী, মাল-গুজরী, 
মঙ্গল-গুজরী প্রভৃতি সংকীর্ণ রাগের প্রতি বিশেষ অন্রক্ত ছিলেন । 
মোটকথা ধ্ৰুবপদ রাজা মানের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তবে তিনিই 
ঞ্রবপদ প্রবন্ধগাঁনকে বহুল ভাবে প্রচার করেন। এই সময়ে 
আকবরের দরবারের পুগুরীক বিট্ঠল নামক জনৈক সংগীতবিদ্বান 
‘সদর।গচন্দ্ৰোদয়’ প্রাগমাল।” ‘রাগমঞ্জরী’ এবং ননর্তন-নির্ণয়ন? নামক 
চারিখান: পুস্তক রচনা করেন। ইনি মোট বাইশটি ঠাটকে মানিয়া 
যাবতীয় রাগকে উহার অন্ততূক্তি করেন। “সদরাগচন্দ্রোদয়ে” উত্তর 
এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতির সংগীতের বর্ণনা আছে। এ সময়ে 
রামামাত্য নামে আর একজন সংগীত কলাবিদ “ম্বরমেলকলানিধিঃ 
নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে উত্তর এবং দক্ষিণ 
উভয় পদ্ধতি সংগীতের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 


॥ জাহাঙ্গ'রের সময় (সপ্তদশ শতাব্দী ) ॥ 


জাহাঙ্গীরও বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন ৷ তাঁহার দরবাঁরেও 
জাহাঙ্গীর দাদ, ছতর খাঁ, পুরবেজ দাদ ও খুরম দাঁদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
গায়ক ছিলেন | এই সময়ে রাঁজমুক্দ্রী নিবাসী তেলেগু ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত 
সোমনাথ দক্ষিণী পদ্ধতিতে ‘রাগবিবোধ’ নামক একখানি সংগীত পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। ইহাতে কয়েক প্রকার বীণার বর্ণনা এবং উহা 
বাঁজাইবার রীতি লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যের জনকজন্য 
পদ্ধতি অনুমারে রাগের বর্গীকরণ করা হইয়াছে । এই সময়ে পণ্ডিত 
দামোদর মিশ্র হিন্দুহনী সংগীত পদ্ধতিতে “সংগীতদপ্পণ নামক 
একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে অন্তান্য প্রসঙ্গের সহিত 
তিনি রাগমালার ধ্যানরপ রচনা করেন। 


সংগীতদশিকা ৭ 
॥ সাজাহানের সময় ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ॥ 


সাজাহানও সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তিনি স্বয়ং 
সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং প্রায়ই সংগীতাদি শুনিতেন। তিনি উদ ভাষায় 
রচিত গানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ৷ ধৰ্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ 
তাহার চিত্তাকৰ্ষক সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাহার 
দরবারে প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে রামদাস মহাপট্রর; জগন্নাথ লাল খা 
এবং দৈরঙ্গ খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


॥ সংগীত পারিজাত ॥ 


পণ্ডিত অহোবল নামক একজন সংগীতজ্ঞ হিন্দুস্থানী সংগীত- 
পদ্ধতিতে 'সংগীত-পারিজাত? গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত অহোৌবল 
প্রথমতঃ বীণার তারের দৈর্ঘ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুদ্ধ এবং 
বিকৃত স্বরস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর পণ্ডিত হাদয়নারায়ণ 
‘হৃদয়কোঁতুক’ ও ‘হৃদয়প্রকাশ’ নামক ছুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন 
এবং অহোবলের ন্যায় বীণার তারের দৈর্ঘের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধ 
এবং বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করেন। 


॥ ওরজজেবের ময় ( ১৬৫৮-১৭০৭) ॥ 


সংগীতের উপর ওরাঙ্গজেবের বড় [বদ্বেষ ছিল। তিনি নিজের 
দরবার হইতে সমস্ত গায়কদের বহিষ্কৃত করেন এবং সকল প্রকার 
সংগীত চর্চা বন্ধ করেন ৷ তিনি তাহার সাআজ্যের ভিতর সংগীতানু- 
ঠান কঠোর নির্দেশ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন ৷ এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে 
পণ্ডিত ভেংকটমখী নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ “চতু্দীপ্রকাশিকা” 
নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেন যে সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত 
সবরের সাহাযো মোট ৭২টি ঠাট তথা মেলকত? হইতে পারে । 


৮ সংগীতদশিকা৷ 


একই সময়ে পণ্ডিত ভাবভট হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে অনুপসজীত- 
বিলাস “অন্থুপসঙ্গীতাঙ্কুশ” এবং “অন্ুপসঙ্গীতরদ্বীকর নামক তিনখানা 
পুস্তক রচনা করেন। 


৷৷ মুহম্মদ শাহের সময় ( ১৭১৯ খ্বী) ॥ 


মুহম্মদ শাহ সর্বশেষ মোগল বাদশাহ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
সংগীত-প্রেমিক ছিলেন। তাহার নামে বহু গান বর্তমান কাল 
পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তাহার দরবারে নিয়ামত খা ( তাঁনসেনের 
দৌহিত্র বংশীয় লাল খা'র পুত্র) নামে একজন প্রসিদ্ধ বীণকার 
ছিলেন। ঞ্ুবপদ গানেও এর যথেষ্ট অধিকার ছিল। বাদশাহ 
ইহাকে সদারঙ্গ উপাধি দান করেন ও সেইজন্য তিনি নিয়ামত খা 
সদারঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনিই গ্ররুতপক্ষে ধ্ৰুবপদের ছাচে 
বিলম্বিত লয়ে খেয়াল গীতরীতির প্রচলন করেন এবং আজ পর্য্যন্ত 
সেগুলি বড় খেয়াল নামে সমাজে প্রচলিত। 
কয়েক হাঁজার খেয়াল গান রচনা করেন । 

এ সময়ে লক্ষোর প্রসিদ্ধ কওয়াল গুলাম রস্থুল শোরীর পুত্র 
গুলাম্‌ নবী শোরী টগ্লাগানের রচনা করেন । 


তিনি ও অদারঙ্গ 


॥ রাগতত্ববিবোধ ॥ 


এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পুৰীঞ্ধে পণ্ডিত শ্রীনিবাস 
‘রাগতত্ববিবোধ’ নামক প্রসিদ্ধ সংগীত-পুস্তক রচনা করেন। ইনিও 
পণ্ডিত অহোবলের ন্যায় বীণার তারের বিভিন্ন দৈৰ্ঘের উপর বারটি 
সবরের স্থান নির্ণয় করেন। পণ্ডিত ভ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানের 
কাফী ঠাটের ন্যায় যথা_-সারেগমপধনিসা। মধ্যকালীন 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ গ্রন্থকার ৷ 


সংগীতদশিকা ৯ 


ই সময়ে তাঞ্জোর রাজ্যের মারাঠা রাজা তুলাজীরাঁও ভৌসলে 
সংগীত শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন! তিনি “সংগীতসারা মৃত» 
নানক দক্ষিণপদ্ধতির একখানি সংগীত-গ্রন্থ রচনী করেন। 


॥ ইংরাজ যুগ ॥ 


ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে দেশীয় রাজ্যের মধ্যেই সংগীতের প্রচার 
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হিল । ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় 
নৃপতিগণ ক্রমশঃই সংগীতের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন ফলে সংগীত 
বিদ্যার এতদূর মধঃপতন হয় যে শিক্ষিত সমাজ সংগীত চৰ্চ্চা করিতে 
বিশেষ সংকোচ বোধ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ 
পরিবারে সংগীতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। পুনরায় 
স্তর উইলিয়ম জোনস্‌, ক্যাপটেন উইলাৰ্ড ইত্যাদি সংগীত শাস্ত্রের 
প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন ৷ ইংরাজী ১৮১৩ 
খীষ্টান্দে পাটনার অধিবাসী মুহম্মদ রেজা নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ 
‘নগমাতে-আম্‌ফী’ নামক একখানা সংগীতের পুস্তক রচনা করেন। 
উহাতে তিনি প্রচলিত রাগ রাগিনী, পুত্ররাগ, পুত্রবধূ ইত্যাদি 
পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক তথা অশুদ্ধ প্রমাণিত করিয়া উহার পরিবর্তে 
ঠাট অনুযায়ী রাগ-পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শুধু ইহাই 
নয় তিনি বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া স্বীকার করেন এবং রাগের 
বগর্করণ ঠাট ও রাগপদ্ধতি স্বীকার করিয়া লন | 


ইহার পূৰে জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (১৭৩৯-১৮০৪খী) 
হিন্দুস্থানী সংগীতের একখানি সৰ্বমান্য পুস্তক লিখিবার অভিপ্ৰায়ে 
ভারতবর্ষের প্ৰসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদিগকে একটি সংগীত 
সম্মেলনে আহ্বান করেন। সন্মেলন শেষ হইবার কিছুদিন পরে 
‘সংগীতসার’ নামক একখানি পুস্তক রচনা করা হয় | উহাতে 


১০ সংগীতদগ্সিক! 


বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া মানা হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানন্দ 
ব্যাস ‘রাগকল্পদ্রম’ নামক একখানি সংগীত-গ্রন্থ সংকলন করেন। 
উহাতে কেবল মাত্ৰ গান লেখা আছে স্বরলিপি নাই । 


তৎকালে যখন উত্তর ভারতের রাগের বগাঁ করণ এক নূতন 
পদ্ধতিতে হইতেছিল তখন দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর দেশকে ওখানকার 
নংগীতের কেন্দ্স্থান বলিয়া মানা হইত। এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে 
ত্যাগরাজ, শ্যাম শাস্ত্রী, স্লবরাম দিক্ষিত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গায়ক এবং 
সংগীতজ্ঞদের আবির্ভাব হয়। বাংলা দেশেও তৎকালে রাজা সোরীন্দ 
মোহন ঠাকুর এবং অন্যান্য কয়েকজন সংগীত বিদ্বান রাগরাগিণী-পদ্ধতি 
মানিয়া লইয়া উক্ত পদ্ধতিতে কয়েকখান| পুস্তক রচনা করেন। 


॥ পঞ্ডিত শ্রীবিষুঃনারায়ণ ভাতখণ্ডে ॥ 


বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ্বান পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ 
ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্রের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ যত্ববান হন ৷ ইনি 
ভারতবর্ষের অসংখ্য সহর এবং দেশীয় রাজো ভ্রমণ করিয়া বহু 
অর্থব্যয়ে এবং অশেষ কষ্ট ও লাঞ্চন| বরণ করিয়া বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের 
নিকট হইতে গান শুনিয়া, শিখিয়া ও উহার স্বরলিপি করিয়া ছয়টি 
খণ্ডে ক্রমিক পুস্তক’ নামে প্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
এতত্তিন ভারতীয় সংগীত-শান্ত্র সম্বন্ধে চারখণ্ডে বিভক্ত “সংগীত 
পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃতে 'অভিনব-রাগমঞ্জরী? ও ‘লক্ষ্মণ- 
সংগীত? নামক ছুইখানা পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে 
বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানিয়া লইয়া ঠাট-রাগ পদ্ধতি স্বীকার 
পূর্বক সমুদয় রাগকে মোট দশ ঠাটের অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহা 
ছাড়া সংগীত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, দিল্লী, লক্ষৌ, বেনারস 
প্রত্তৃতি স্থানে সংগীত সম্মেলন আহ্বান করেন ৷ 
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শুধু তাহাই নহে সংগীতের যথোচিত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, 
লক্ষে এবং গৌয়ালিয়রের তিনটি সংগীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন । 
উপরোক্ত কাধ্যাবলীর জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে বর্তমান ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনক বলা হয়। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে 
তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ৷ 

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার 
দ্রুততর গতিতে হইতেছে । স্ত্রীপুরুষ নিবিবশেষে দেশের শিক্ষিত 
বাক্তিগণ সংগীত-বিগ্ভার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া উহার চর্চা 
আরন্ত করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষেরাও সংগীতের 
আবগ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষা 
দানের সুব্যবস্থা করিতেছেন! আজকাল ভারতের অধিকাংশ বড় 
সহরেই মধ্যে মধ্যে সংগীতের সম্মেলন হইয়া থাকে। পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত লক্ষৌ মরিস্‌ কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক 
মহাবিদ্যালয়টি তাহার পুণাস্মৃতি রক্ষার্থে ‘ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয় 
নাগে রূপান্তরিত হইয়াছে । এতদ্যতীত পণ্তিতজীর নামানুসারে 
তথায় “ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ’ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অগ্ঠমোদিত কয়েকটি মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাতখণ্ডে 
সংগীত মহাবিদ্যালয় লক্ষৌ; চতুর সংগীত মহাবিদ্যালয় নাগপুর, 
ভারতীয় সংগীত শিক্ষাপীঠ বোম্বাই, ভারতীয় সংগীত বিদ্যালয় 
দিল্লী, লুকারগঞ্ভ সংগীত বিদ্যালয় এলাহাবাদ, বঙ্গদেশে বেঙ্গল 
গিউজিক্‌ কলেজ, ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়, আধ-সংগীত 
বি্তাপাঠ এবং রামকৃষ্ণ স্তর ভারতী শিউড়ি অন্যতম ৷ উপরোক্ত 
মহাবিদ্যালয় সমূহে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্ৰান্ত পরিবারের 
ছেলেমেয়েরা সংগীত শিক্ষা লাভ করিতেছে । ইহা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে মধাপ্রদেশের খয়রাগড়ে ইন্দিরা কলা সংগীত- 
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বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা দেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
সুতরাং আশা করা যায় যে সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় সংগীত 
পুনরায় তাহার পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পাইবে এবং গরিমার উচ্চ 
শিখরে উপনীত হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


॥ সংগীত শব্দের অভিধান ॥ 


স্বর সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা প্রাণী মাত্রেই চিত্ত প্রসন্ন করিতে 
সমর্থ তাহাকে সংগীত বলা হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি অনুসারে 
সংগীতের পরিভাষা নিয়ে দেওয়া হইল £_ 


“্গীতং বান্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে” 
‘সংগীত রত্বাকর? ৷ 
অর্থাৎ ‘গীত’ বাঘ্য এবং নৃত্য এই তিনটির সমাবেশকে সংগীত 
বলা হয়। 


গীত-নুর, অর্থযুক্ত শব্দ এবং তালের সাহায্যে মনের ভাব 
প্রকাশ করাকে গীত বলে। 


বাদ্য সুর এবং তাল সহযোগে যে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব 
প্রকাশ করা যায় তাহাকে বাদ্য বলে । 


নৃত্য _ছন্দ সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব 
প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে ৷ 


প্রকৃতপক্ষে গীত, বান্ধ এবং নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্ৰ জিনিষ ৷ 
উপরোক্ত তিনটির মধ্যে গানকেই সবপ্রধান কলা বলিয়া মানা হয়। 
‘সংগীত’ এই শব্দটির মধ্যেই তিনটি কলার সমাবেশ করা হইয়াছে। 
সংগীত শব্দটি গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশ ; কাজেই 
গীত শাস্ত্ৰকে গীতাধ্যায়ঃ বাস্যাধ্যায় ও বৃত্যযাধ্যায় প্ৰধানতঃ এই তিন 
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ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উক্ত তিনটি অধ্যায় একত্রে 
তোধ্যত্ৰিক বলিয়া অভিহিত ৷ তৌৰ্ধ্যত্ৰিক দুইভাগে বিভক্ত যথা 2 
উপপন্তিক অৰ্থাৎ সংগীত শাস্ত্ৰ সম্বন্ধে জ্ঞান ( theoretical 
knowledge of music ) এবং. ক্রিয়াসিদ্ধ অর্থাৎ কণ্ঠ, যন্ত্র এবং 
সুললিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের অনুশীলন 
অথবা নৈপুণ্য প্রদর্শন ( practical knowledge of music ) | 


ধনি, দরিদ্র, বিদ্বান, মুর্খ, রামপ্রসাদ অথবা দরিদ্রের কুটীর 
সর্বত্রই সংগীত সমভাবে সন্মানিত ও আদৃত হয় । এককথায় সংগীত 
সম্বন্ধে যে-কোনরূপ প্রশংসাই অকিঞ্চিৎকর ৷ স্বয়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ 
নারদকে সংগীত সন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন_ 


নাহং ভিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্ত| যত্ৰ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 


হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে কিংবা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করি 
না। যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন আমি সে স্থানে থাকি । 


সংগীত সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মহাকবি সেক্সপিয়ার একস্থানে 
বলিয়াছেন যে ‘যে মানুষের সংগীতে রুচি নাই, সংগীতের বিশ্ব 
সন্মোহিনী স্বর যাহাকে মুগ্ধ করে ন! সে পতিত, বিশ্বাসঘাতক এবং 
আত্মদ্ৰোহী ৷  অমাবস্তা রজনীর স্থচীভেদ্য অন্ধকারের অপেক্ষা 
তাহার হৃদয় অধিকতর ভয়ঙ্কর? ৷ অল্প কথায় সংগীত প্রাণীমাত্রেরই 
জীবনের অমুতময়ী ধারা । 


৷৷ অংশীতপদ্ধতি ॥ 
ভারতবর্ষে ছুই প্রকার সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে) যথা = 


উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দৃস্থানীপদ্ধতি এবং দক্ষিণভীরতীয় অথবা 
বর্থাটীপন্ধাতি। 
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উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি ২__বিদ্ধ্যপর্বতের উত্তরে 
সমগ্র ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্বাবর্তে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে 
তাহাকে উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি বলা হয় ৷ 


দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটাপদ্ধতি £--বিন্ধ্য পবতের দক্ষিণে 
সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে ও মহীশুরে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে 
তাহাকে দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটাপদ্ধতি বলা হয়। 


ভারতবর্ষে প্রচলিত দুইটি সংগীতপদ্ধতির তুলনামূলক সমা- 
লোচন! £-- 


৷৷ সাদ্বৃধ্য ॥ ৰ 


১ ৷ উভয় পদ্ধত্তিই প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। 


২। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই মধ্য সপ্তকের সা” হইতে তার 
সপ্তকের ‘সা’ এর অন্তর্গত বারটি স্বর মানা হয় যথা--সা রে বে, 


গগমমপ ধধনিনি সা। 


৩। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ 
এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর হইতে সমুদয় ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে। 


৪। উভয় পদ্ধতিতেই জনৰ-জন্যা অথবা ঠাট রাগ পদ্ধতি 


স্বীকৃত হইয়াছে। 


১৬ সংগীতদশিকা 


৷৷ বৈসাদৃষ্ঠ ॥ 
উত্তরী পদ্ধতি দক্ষিণী পদ্ধতি 

১। শুদ্ধ ঠাট বিলাবল। ১। শুদ্ধ ঠাট কনকাঙ্গি ৷ 
২। মোট দশটি ঠাট মানা হয়। | ২। মোট ৭২টি ঠাট মানা হয়। 
৩ ৷ তাল পদ্ধতি ভিন্ন । ৩ ৷ তাল পদ্ধতি ভিন্ন ৷ 
৪ | আলাপ গান এবং গমক ৪ | আলাপ গান এবং গমক 

প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন প্রভৃতি প্রয়োগ ভিন্ন 

প্রকারের । প্রকারের । 
৫ | ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন | ৫। ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন 

প্রকারের । প্রকারের | 

॥ নাদ ॥ 


‘ন’-কার অর্থাৎ প্রান এবং “দ? কার অর্থাৎ অগ্নি এই উভয়ের 
সংযোগে নাদের উৎপত্তি হয়। সংগীতের সম্বন্ধ আওয়াজের 
সহিত । এই আওয়াজ ছুই প্রকারের হইতে পাঁরে। প্রথমটি 
সংগীত উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি সংগীতের অনুপযোগী ৷ প্রথমোক্ত 
অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী আওয়াজকেই নাদ বলা হয় ৷ 


নাদের তিন প্রকার অবস্থা আছে যথা ঃ--রূপভেদ, জাতিভেদ 
এবং উচ্চনীচতা ভেদ ৷ 


॥ নাদের রূপভেদ ॥ 


একই নাদ অনুচ্চন্বরে অথবা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা যায়। ‘সা’ 
এই স্বরটিকে আস্তে কিংবা জোরে উভয় প্রকারেই গাওয়া যায়। 
নাদের এইরূপ প্রকীর-ভেদকে নাদের রূপভেদ অথবা বড় হওয়া 
এবং ছোট হওয়া বলা হয়। 


| 


৷৷ নাদের জাতিভেদ ॥ 


নাদের জাতির সাহায্যে আমরা উহু মন্যু কণ্ঠ, নিঃ্ছৃত অথবা 
বাগ্যযন্ত্র হইতে উদ্ভূত তাহা! নাদের উৎপত্তি স্থল না৷ দেখিয়াই 


বুঝিতে পারি । 
॥ নাদের উচ্চনীচতাভেদ ॥ 


নাদের উচ্চনীচতার সাহায্যে আমর! ভিন্ন ভিন্ন স্বর পাইয়া থাকি । 
উপরোক্ত উচ্চনীচতা মুহূর্তের আন্দোলনের উপর নির্ভর করে। 
আন্দোলন যত অধিক হইবে স্বর তত উচু হইবে, আন্দোলন যত কম 
হইবে স্বর তত নীচু হইবে । 


॥ শ্ৰুতি, স্বর ও সপ্তক ॥ 


শ্ৰুতি কাহাঁকে বলে? 
নিত্যং গীতোপযো গরিত্বমভিজ্ঞেয়ত্বমপুুত। 
লক্ষ্যে প্রোক্তং স্থপর্বাপ্তং সংগীতশ্ৰুতিলক্ষণম্‌।। 
‘অভিনব রাগ-মগ্জারী? 


অর্থাৎ সংগীত উপযোগী যে ধ্বনিতরজ তাহাদের পরস্পরের 
পার্থক্যসহ স্পষ্ট শ্ৰুত হয় তাহাকে শ্ৰুতি বলা হয়। 


॥ স্বর ॥ 


সংগীত উপযোগী শ্রুতিমধুর আওয়াজকে স্বর বলে। প্রাচীন 
এবং আধুনিক সংগীত গরন্থকারগণ ‘সা’ হইতে ‘স|’ পর্যন্ত মোট ২২টি 
শ্ৰুতি মানিয়া লইয়া উক্ত শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে ৭টি শুদ্ধন্বর এবং 
৫টি বিরুতরের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন! ৭টি শুন্বন্বর যথাক্রমে 


১৮ ই সংগীতদখিকা | 


বড়জঃ খবভ, গান্ধার, মধ্যম: পঞ্চম, ধৈবত) নিষাদ এই নামেলিখিত 
ও পঠিত হয়। ৭টি গুদ্ধন্থরের শ্রুতি সংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রাচীন 
এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া-লইয়াছেন। 


চতুল্চতুণ্চভুন্ডৈব বড় জমধ্যমপঞ্চম।2। 
দ্বে দ্বে নিষাদগীন্ধ৷৷রী ত্ৰিত্ৰী স্ববভধৈবতোৌ ॥ 


অর্থাৎ ষড়, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরের চারিটি করিয়া, 
নিবাদ এবং গান্ধারের দুইটি করিয়া ও ঝবভ এবং ধৈবতের দিকে 
তিনটি করিয়া শ্ৰুতি আছে । 


শুদ্ধ্ধরের শ্রগতিসংখ্য। বিষয়ে প্রাচীন, মধ্যকালীন এবং আধুনিক 
গ্র্থকারগণ একমত হইলেও, প্রাচীন এবং. মধ্যকালীন গ্রন্থকারগণ 
প্রত্যেক বরকে উহার অন্তিম শ্রুতির উপর বড়জ, সপ্তম শ্ৰুতির উপর 
খবভ, নবম শ্রুতির উপর গাধার, ত্রয়োদশ শ্ৰুতির উপর মধ্যম, 
সপ্তদশ শ্রুতির উপর পঞ্চম» বিংশ/ত শআর্খতর উপর ধৈবত এবং 
দ্বাবিংশতি শ্রুতির উপর নিষাদ অবস্থিত। আধুনিক গ্রন্থকারের 
মতে প্রথম শ্রুতির উপর বড়জ, পঞ্চম শ্ৰুতির উপর খাধভ, অষ্টম 
আতর উপর. গান্ধার, দশম ক্রুতির উপর মধ্যম, চতুর্দশ শ্ৰুতির 
উপর পঞ্চম, অষ্টাদশ শ্রুতির উপর ধৈবত এবং একবিংশতি শ্ৰুতির 
উপর নিষাদ অবস্থিত । 


| সপ্তক ॥ 
সপ্তক কাহাকে বলে? 


দা” হইতে ‘নি’ পর্যন্ত ৭টি শুন্ন্বর ক্রমানুসারে লিখিত অথবা” 
সংগীতে ব্যবহৃত হইলে উহাকে ‘সপ্তক’ বলা হয়। 


সংগীতদশিকা ১৯ 
নাদস্থান কাহাকে বলে 


উচ্চনীচতা অনুসারে নাদের তিনটি স্থান মানা হয়; যথ|-- মন্ত্ৰ, 
মধ্য এবং তার। এই তিনটি স্থানকেই নাদস্থান বলা হয়। উপরোক্ত 
তিনটি নাদস্থানে এক একটি স্বরসপ্তক মানিয়া লইয়া উহাদিগকে 
‘মন্দ্ৰস্বরসপ্তক’; ‘মধ্যস্বৱসপ্তক’ এবং ‘তারস্বরসপ্তক’ বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে । 


,আভিনবরাঁগমঞ্জরী'তে সপ্তকে স্বরস্থান নির্ণয়ের সম্বন্ধে এইরূপ 
বলা হইয়াছে, যথা £- 


ড় 


প্রথমং সপ্তকং মন্দ্রং দ্বিতীয়াং মধ্যমং ল্মতম্‌। 
তৃতীয়ং তারলংজ্ঞংস্ত।দেবং স্থানত্রয়ম্‌ মতম্‌ ॥ 


- অর্থাৎ প্রথম সপ্তককে মন্দ্রসপ্তক, দ্বিতীয় সপ্তককে মধ্যসপ্তক 
এবং তৃতীয় সপ্তককে তারসপ্তক বল! হয়। এই প্রকারে তিনটি 
সপ্তককে মানা হয়। 


মন্দ্রসপ্তকের স্বরের উচ্চারণে হৃদয়ে? মধ্যসপ্তক স্বরের উচ্চারণে 
কণ্ঠে এবং তারসপ্তক স্বরের উচ্চারণে তালুতে বিশেষ জোর লাগে । 


মন্দ্রসপ্তক--ষে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্যসপ্তকের ন্বরের 
দ্বিগুণ নীচে হু তাহাকে মন্দ্রসপ্তক বলে । 


মধ্যসপ্তক যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মন্দ্ৰসপ্তকের স্বরের 
দ্বিগুণ উচ্চে হয় তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা হয় । 


তারসপ্তক_-যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্যসপ্তকের স্বরের 
দ্বিগুণ উচ্চে হঞ্ধ তাহাকে তারসপ্তক কলী হয়। 


২০ সংগীতদশিকা 


লাধারাত: আনব! যে আওয়াজে কথাবার্তা বলি তাহাকে ভিত্তি 
করিয়া একটি সপ্তক রচনা করিলে তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা যায়। 
মধ্যসপ্তকের স্বরের কোনও সাংকেতিক চিহ্ন নাই কিন্তু যথাক্ৰমে 
নিয়ে এবং উপরে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা মন্ত্র এবং তাঁর-স্থান স্থুচিত 
হয়, যথা 8 
মন্্র-পু ধ্বনি এবং তার--সা'রেগ । 
॥ তীব্র এবং কোনলম্বর কয়টি ৷৷ 


শুন্ধন্বর অর্থা- “সা রে গ ম প ধ নিঃর মধ্যে ‘সা’ এবং “প? 
এই দুইটি স্বর রূপান্তরিত হয় ন1, কাজেই উহাদিগকে অচলস্বর 
বলা হয়। কিন্তু রে গ মধ এবং নি এই পাঁচটি স্বর রূপান্তরিত 
হইতে পারে এবং উহাদিগকে সচলম্বর বল! হয়। স্বরকে কথঞ্চিৎ 
নিনে নামাইলে উহাকে কোমল এবং কথঞ্চিং উদ্ধে উঠাইলে উহাকে 
তীব্র বল! হয়। এই প্রকার যদি রে গ ধ এবং নি এই চারটি 
গুন্ধন্বরকে কথঞ্চিৎ নীচে নামান হয় তবে উহাদিগকে কোমল 
“রে গ ধনি’ বলা হয়। উক্ত কোমল অবস্থা হইতে কতটা 
উপরে উঠাইলে উহাদিগকে তীব্র অথবা শুদ্ধ “রে গ ধ নি? বলা 
হয়। শুদ্ধ ‘ম’কে কোমল ‘ম’ বলা যাইতে পারে এবং উহাকে তীত্র 
করিতে হইলে কথঞ্চিৎ উপরে উঠাইয়া এরূপ করা যায়। অতএব 
আমাদের সংগীতে পাঁচটি তীব্রম্বর যথ|--রে গ ম ধ নি এবং পাঁচটি, 
কোমলম্বর যথ|--রে গ ম ধনি আছে। ইংরাজীতে কোমল- 
স্বরকে Flat Note এবং তীব্রত্বরকে 81797) Note বলা হয়। 

শুদ্ধ এবং বিকৃতস্বর কাহাকে বলে ॥ 

সপ্তকের অন্তৰ্গত ৭টি স্বরকে শুদ্ধন্বর বলা হয়। তন্মধ্যে রে 
গ ম-ব এবং নি’ এই পাচটি.স্বরকে রূপান্তরিত করা হইলে কোমল 
রে গধ নি এবং তীব্ৰ ম হয়।, উহাদিগকে বিকৃত্তস্বর বলা হত । 


ক 


সংগীতদশিকা ২১ 

উপরোক্ত উদাহরণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শুদ্ধস্বরকে 
তাহার নিয়মিত স্থান হইতে উচু কিংবা নীচু করিলে উহা বিকৃত- 
স্বরে পরিণত হয়। 

রে গধনি এবং ম এই পাঁচটি স্বর বিকৃত হইলে উহাদিগকে 
যথাক্রমে কোমল রে গ ধ নি এবং তীব্ৰ 'ম বলা হয়। উপরোক্ত 
বর্ণনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সন্তকের অন্তর্গত মোট 
১২টি স্বর আছে যথা £_সারেরেগগমমপধধনিনি। 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোমল এবং বিরুতম্বরের সাংকেতিক 
চিহ্ন যথাক্ৰমে ‘--’ এবং £1 মানা হয়। শুদ্ধ ‘ম’কে কোমল 
‘ম’ বলা হয় কাজেই কোমল ‘ম’ লিখিতে হইলে উপরোক্ত কোমল 
চিহ্নের প্রয়োজন নাই। 

ইদানীং হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ এবং বিকৃত- 
স্বরের শ্ৰুতি স্থানের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া যায় । 


শ্রাতির নং-- 
১ সা শুদ্ধ রা রা 
৩ রে কোমল FF 1 
৫ বে শুদ্ধ (তীব্র) 
৭ গ কোমল টা 1৩ 2 
৮ গ শুদ্ধ (তীব্র) অবিকৃত ৩ 2 
১০ ম শুদ্ধ (কোমল) অবিকৃত ০0২3 
১২ ম (তীব্র) ; 
১৭ প শুদ্ধ 
১৬ ধ কোমল 
১৮ ধ শুদ্ধ (তীব্র) 
২০ নি কোমল 
৮২১ নি শুদ্ধ (তীব্র) 
১ সা শুদ্ধ 


২২ সংগীতদশিক৷ 
| ঠাট Il 


নাদ হইতে শ্ৰুতি, শ্ৰুতি হইতে স্বর এবং স্বর হইতে ঠাটের 
উৎপত্তি হইয়াছে । পুবেই বলা হইয়াছে সপ্তকে শুদ্ধ এবং বিকৃত- 
স্বর মোট ১২টি আছে । সপ্তকের অন্তর্গত উক্ত ১২টি স্বর হইতেই 
ঠাট উৎপন্ন হইয়াছে । 


৷৷ ঠাট কাহাকে বলে ॥ 


স্বর-সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহাক্কে 
ঠাট বলে। সংস্কৃত গ্রন্থকার ঠাটের নিম্নোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন £-- 


মেল: স্বরসমুহঃ স্যাদ্রাগব্যগন শক্তিমান্‌। 


অর্থাৎ মেল অথবা ঠাট স্বর-সমূহের বিশেষ রচনা যাহা রাগ 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ | 
= প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে সপ্তকের ১২টি স্বর হইতে মোট ৭২টি 
- ঠাট উৎপন্ন হইতে পারে ৷ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাংকটমখীই সর্বপ্রথম 
উপরোক্ত ৭২টি ঠাট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। উপরোক্ত 
৭২টি ঠাট হইতে হিন্দুস্থানী সংগীতে ১০টি ঠাট মানা হয় যথা ঃ_ 
কল্যাণ ঠাঁট, বিলাবিল ঠাট, খমাজ ঠাট, ভৈরব ঠাট, পূৰবী ঠাট, 
মারবা ঠাট, কাকী ঠাট, আসাবরী ঠাট, ভৈরবী ঠাট এবং তোড়ী 
ঠাট 


॥ ঠাট সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় ॥ 


১। ঠাটে সব সময়ই ৮টি স্বরৱ থাকিবে । যথা ঃ--স| রে গ 
পধনিসা। 


৮৯ = পাপ শক এপি তিন 2 


সংগীতদশিকা ২৩ 


২ ৷ ঠাঁটের অন্তৰ্গত ৮টি স্বর সা রে গমপধনিসা রং 
নাম এবং ক্রমানুসারে হইবে। 


৷ ঠাটে অবরোহের আবশ্যকতা নাই। 2৭ 
৪ | ঠাঁটে রঞ্তকতার প্রয়োজন নাই। 
+4 কোনও ঠাট উহা হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের 
নামে পরিচিত হয়| যথা! £__ ভৈরব ঠাট হইতে ভৈরব; কালিংগড়া, 


রামকলী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে ভৈরব ঠাট ভৈরব 
রাগের নামে পরিচিত 


বর্ণ_গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। বর্ণ ৪ প্রকার 
যথা :- স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী | 


গানক্ষিয়োচ্যতেবর্ণ: স চতুর্ধ | নিজপিত:। 
স্থায্যারোহাবরোছী চ অঞ্চারীত্যর্থ লক্ষণম্‌ | 
-_অভিনব-রাঁগমঞ্জরী.। 


স্থায়ীবৰ্ণ-_গীত-বা্যের সময় কোনও স্বরকে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ 
করিলে উহাকে স্থায়ীবর্ণ বলা হয়। যথা £--সা সা সা, রে রে রে 
ইত্যাদি৷ 


আরোৌহীবর্ণ_নিয়ের স্বর হইতে ক্রমানুসারে উপরের স্বর 
প্রয়োগ করিলে সেই স্বর-সমূহকে আরোহীবর্ণ বলা হয়। 
যথা :-স| রে গ মপধনি। 


অবরোহীবর্ণ_ উপরের. স্বর হইতে ক্রমানুসারে নিয়ের স্বর 
প্রয়োগ করিলে সেই স্বর-সমৃহকে অবরোহীবর্ণ বল৷ হয়। 
ষ্থা:£নি ধপমগরে সা। 


২৪ সংগীতদশিকা 


জঞ্চারীবণ- স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী এই তিন বর্ণের 
মিশ্রণকে সঞ্চারীবৰ্ণ বলা হয়। যথা 2-রে রে গ ম গ রে সা। 


অলঙ্কার-- বিশিষ্ট বর্ণ জন্দর্ভমলংকারম্‌ প্রচন্ষতে 


নিয়মিত বর্ণ সমূহকে অলঙ্কার বলা হয়। যথা £_সাঁরে গ, 
রে গ ম, সা ম, রে প, সা পঃ, রে ধ, গ নি ইত্যাদি। 


রাগ 


যোইয়ং ধ্বনিবিশেল্ত স্বরবর্ণ বিভুবিভঃ। 
রঞ্জকো। জনচিন্তাণাং স রাগঃ কথিতো বুধৈ: ॥ 


_-সংগীত-রত্বীকর ৷ 


অর্থাৎ__রাঁগ ধ্বনির একটি বিশিষ্ট রচন| যাহা স্বর এবং বর্ণের 
দ্বারা সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া জনচিন্ত মুগ্ধ করে ৷ 


॥ রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ॥ 


১। রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয় । 
২। রাগে ৭টি, ৬টি কিংবা ৫টি স্বর থাকিবে । 
৩। বাগে আরোহ এবং অবরোহ উভয়ই আছে। 


৪ ৷ কোনও রাগে ম এবং প এই দুইটি স্বর একই সময়ে 


বৰ্জিত হয় না। 
৫। রাগ সৰ্বদাই রঞ্জকতা পূৰ্ণ হইবে । 


৬। সাধারণতঃ রাগে একই স্বরের ছুই রূপ অর্থাৎ কোমল 
এবং তীব্র পরপর ব্যবহার করা হয় না কিন্ত কোন কোন বাগে 


সংগীতদশিক! ২৫ 
এ প্রকার ব্যবহার দেখা যায়, যথা 2 
কেদার-_-সা ম, ম প ধপ। 
ললিত- নি রে গ মম ম। 
[| (২ 
বেহাগ_প ম মগ নি সা। 
৭। রাগ নিজের নামে পরিচিত | 


॥ রাগের জাতি ॥ 


কোনও রাগে আরোহ এবং অবরোহ ব্যবহৃত স্বর সংখ্যা 
অনুসারে রাগের জাতি নিণীত হয়। সাধারণতঃ রাগ তিন জাতীয় 
যথা__ড়ব অর্থাৎ ৫ স্বর বিশিষ্ট, যাড়ব অর্থাৎ ৬ স্বর বিশিষ্ট এবং 
সম্পূর্ণ অর্থাৎ ৭ স্বর বিশিষ্ট কিন্ত আরোহের এবং অবরোহের স্বর 
সংখ্যানুপাতে । রাগ নয় প্রকার যথা 


আরো অবরোহ 
১। সম্পূর্ণ রর 
ৰা ন ষাড়ব 
৩। 5) ণড়ৰ 
বা সম্পূৰ্ণ 
৫। 2 এ 
৬ 19 ওর 
৭। ওড়ব পণ 
এ৷ 52 যা 
ৰ উড়ব 

2? 


২৬ সংগীতদৰ্শিকা 


আশ্রয়রাথ--যে রাগ অন্য রাগকে আশ্রয় দেয় তাঁহাকে 
আশ্রয়রাগ বলে। 


হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতিতে যে কোনও ঠাঁট এ ঠাট হইতে 
উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত,হয়। ঠাটবাঁচক উক্ত 
রাগকে আশ্রয়রাগ বলা হয়। যথা-স| রে গ্র মপ ধনি সা। 
এই স্বর-সমন্বঘ্ন হইতে ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী প্রভৃতি রাগ 
উৎপন্ন হইলেও ভৈরবরাগের নামেই ঠাটটা ভৈরব ঠাট বলিয়া 
পরিচিত । ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন অন্যান্য রাগ গাহিবার সময় 
উহাতে ভৈরবরাগের ছায়। কিংবা রূপ কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। 


কাজেই ভৈরবরাগ এ সকল রাগের আশ্রয়রাগ । 
॥ হিন্দুন্থানী-পদ্ধতির ১০টি ঠাট ॥ 
১। বিল ল-সা রে গ ম প ধ নি সা। 
২! কল্যাণ সা রে গ মপ ধ নি সা। 
৩। খমাজ-- সা রে গম প ধনি সা। 
৪। ভৈরব সারে গম প ধ নি সা। 
৫। পুবীঁ সারে গম প ধ নি সা। 
৬। মারবা_ সারে গম প ধ নি সা। 
৭! কাফী- সারে গ ম প ধ নি সা। 
৮। আসাবরী-সা রে গ ম প ধনি সা। 
৯। ভৈরবী-- সারে গ মপ ধনি সা। 
১০। তোড়ী-- সারে গ ম পধ নি সা। 


সংগীতদশিকা হন 
॥ বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এবং বিবাদীস্বর ॥ 


বাদীন্বর_কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের মধ্যে যে স্বরটি 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদীন্বর বলে৷ বাদী- 
স্বরের সাহায্যে রাগ-বিশেষের রূপ পরিস্কুট হয়৷ এবং রাগের 
মোটামুটি সময়ও নির্ণয় করা যায়|  উদাহরণ-ভৈরবরাগে ধ 
বাদীস্বর ৷ 


সম্বাদীস্বর--কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের মধ্যে যে স্বরটি 
বাঁদীস্বরের অপেক্ষা কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের অপেক্ষা বেশী প্রয়োগ 
করা হয় তাহাকে সম্বাদীস্বর বলা হয়। উদাহরণ--ভৈরবরাগে 
রে সম্বাদী। ৷ 


ভানুৰাদীস্বর-- কোনও রাগে বাদী এবং সম্বাদীস্বর ভিন্ন অন্য 
যেসব স্বর ব্যবহার করা হয় তাঁহাদিগকে অনুবাদীস্বর বলে ৷ 
উদাহরণ--ভৈরবরাঁগে গঃ স,প, নি প্রভৃতি অনুবাদীস্বর ৷ 


বিবাণীস্বর--যে স্বর কোনও রাগের নিয়মিত স্বর নহে এবং 
যাছীর প্রয়োগ এঁ রাগের শুদ্ধতা নষ্ট হয় তাহাকে বিবাদীস্বর বলে। 
বিবাদীশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 


(১ প্রত্যেক রাগেই একাধিক বিবাদীন্বর আঁছে। ভৈরব- 


রাগে বে, গ, ম্‌, ধ এবং নি এই পাঁচটি বিবাঁদীস্বর | 


(২) মাধুৰ্য বৃদ্ধির জন্য কোনও কোনও রাগে কেবল মাত্র একটি 
বিবাদীন্মর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথ!_ ভৈরবরাগে নি। 


২৮ সংগীতদগ্রিকা 


তান এবং ভতোড়া--কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের বিভিন্ন 
রচনাঁকে দ্রুত গতিতে গাওয়া হইলে উহাকে তান এবং যন্ত্রে দ্ৰুত 
গতিতে বাঁজান হইলে উহাকে তোড়া বলা হয়। তান কিংবা 
তোড়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, যথা_ ঠায়, দুগুণ, চৌগুণ, 
আটগুণ ইত্যাদি। 


ঠায়-- গানের কিংবা বাজনার সমান লয়ের তান কিংবা তোড়াকে 
বরাবর-তাঁন অথবা বরাবর-তোড়া বলা হয়। 


দুগুণ--বিলম্বিত লয়ের দুগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে 
ছুগুণ-তাঁন এবং ছুগুণ- (তোড়া বলা হয়। 


চৌগুণ__বিলম্বিত লয়ের চৌগুণ গতির তান কিংবা তোঁড়াকে 
চৌগুণ-তান ও চৌগুণ-তোড়া বলা হয় । 


আটগুণ-_বিলন্বিত লয়ের আটগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে 
আটগুণ তোড়া বলা হয়। 


শুদ্ধতান ও ভোড়া_যে তান ও তোড়ায় স্বরসমূহ আরোহ 
এবং অবরোহের ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় তাহাকে শুদ্ধতান বালে 
যথা-সারেগমপধনিসাঃসানিধপমগরে সা। 
ৰ পপ, স্ঁ পর্ণ পৰ পার্ট পা স্মৰ 


কুটতান ও ভোড়া--যে তান এবং তোড়ায় স্বরসমূহ ক্রমানুসারে 
TR 


মিশ্রতান ও তোড়!_ শুদ্ধ এবং কুটতান ও তোড়ার মিঞ্জণকে 
মিশ্রতান ও মিশ্রোতোড়া বলা হয় যথা 


গম পনি সারে সানি ৷ | মগ ইত্যাদি। 
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স্বরমালিক৷--কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে তালবদ্ধ করিয়া 
গাওয়াকে ম্বরমালিকা বলা হয়। স্বরমালিকা রাগ বিশেষের স্বরূপ 
প্রকাশ করে! উহ৷ স্থায়ী এবং অন্তরা এই ছুই ভাগে বিভক্ত ৷ 


লক্ষণগীভ_যে গানে কোন রাগ বিশেষের স্বর, জাতি, গাহিবার 
সময়, বাদী, সন্বাদী প্ৰভৃতি বর্ণনা করা হয় তাহাকে লক্ষণগীত বলা হয়। _ 


গকড় যে অল্প সংখ্যক স্বরসমথয় কোন রাগকে চিনিতে সাহায্য 
করে তাহাকে পকড় বলা হয়, থাম, গ, সারে সাধ নি সারে 
নিসা -ভৈরবী। 

বক্রন্বর -আরোহে এবং অবরোহের সময় কোনও বিশেষ স্বর 


পধন্ত যাইয়| পূববতা স্বরে ফিরিরা আসিয়া পুনরায় উক্ত বিশেষ 
স্বরের পরবতী স্বরে যাইলে পুবোক্ত বিশেষ স্বরকে বক্রত্ধর বলে। 


যথা-_-আরোহে ম প ধ নি ধ সা এখানে “নি, বক্রন্বর | 
অবরোহে পমগরেগসা এখানে রে? বকুশ্ধর । 


গণক -কম্পনযুক্ত গুরুগন্ভীর স্বরোচ্চারণকে গমক বলা হয়, 
যথা--সা 5 55, রে 955 ইত্যাদি 


মীড়-আরোহে কিংবা অবরোহে অন্তবর্তী স্বরগুলিকে মৃদু 
মধুর স্পর্শ করিয়া স্বর হইতে স্বরান্তরে যাওয়াকে মীড় বলা হয়, 
/ লা 
যথা-সাঁ ধ নিপ, সা প ধ ম ইত্যাদি। 


সত--স্মুত একপ্রকার মীড়, গানে এবং সেতারে যে-প্রকারের 
মীড়ের প্রয়োগ করা হয় সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্রে সেইরূপ 


স্থৃতের প্রয়োগ করা হল ৷ 


৩০ সংগীতদশিক! 


কণ কোনও প্রধান স্বর উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ব এবং 
পরবর্তী স্বরগুলিকে ঈষৎ স্পর্শ করা হইলে এরূপ স্বরকে কণ, 
ভূষিকা কিংবা স্পৰ্শস্বর (61806 0০৮০) বলা হয়, 


নি য়, 
“যথ৷- ধ, ধইত্যাদি। এখানে নি এবং ম স্পৰ্শস্বর ৷ 


পুকর -বিভিন্ন সপ্তকের অন্তৰ্গত এক কিংব৷ একাধিক স্বরো- 
চ্চারণকে পুকার বলে, যথ|--স| সা, রেরেরে রে, মগরেসা 
মগ রে সা ইত্যাদি ৷ 


আল্মাপ--আলাপ গান বা গানের বিস্তার । উহা আকারের 
সাহায্যে কিংবা ন, না, ন, রী, রে, ন, তৌ, নে, নাকে, নেনেরী, 
তনান৷ প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে গাওয়া হয় । আলাপ রাগ-বিশেষের 
স্বরূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। আলাপ চার ভাগে বিভক্ত 
স্থায়ী, অন্তরা। সঞ্চারী এবং আভোগ। প্রাচীনকালে উপরোক্ত 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলিকে ধাতু বলা হইত ৷ 


মৃচ্ছ ন! --মন্দ্ৰ, মধ্য অথবা তার স্থানে সপ্তকের অন্তর্গত যে 
কোনও স্বর হইতে আরম্ত করিয়। ক্রমানুসারে পরবর্তী স্থানের 
অনুরূপ বরের নাহাবো আরোহণ, অবরোহণ দেখান হইলে উহাকে 
মূচ্ছ'ন| বলা হয়, যথা _ 


(১) সারেগমপধনিসা | সানিধপমগরে সা। 
(২) নিসারেগমপধনি | নিধপমগরেসা নি, 


| 
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গ্রাম_সপ্তকের প্রত্যেকটি স্বরকেই গ্রাম বলা যাইতে পারে 
কিন্তু তন্মেধ্যে তিনটি গ্রামই প্রধান যথা বড়জগ্রাম? গান্ধারগ্রাম ও 
মধ্যমগ্রাম। ইহা মুচ্ছনার ভিত্তি অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ ৷ 


আশ-ছুই বা ততোধিক স্বর একসঙ্গে উচ্চারণ করা;-হইলে 
তাহাকে আশ বলে» যথা _মপ ধূপ মপ ; বেগম গমপঃ মপধনি 


পধনিসা ইত্যাদি । 


গিটকারী-গিটকারী একটি হিন্দী শব্দ। গিট অর্থাৎ শীঘ্ৰ ৷ 
স্বরসমুহকে আশ সহকারে দ্রুত গতিতে গাইলে কিংবা বাজাইলে 
উহাকে গিটকারী বলে। গিটকারী ছুই প্রকার--লাধারণ গিটকারী 
এবং সগমক গ্রিটকারী | 


কণ্পন_-একই স্বর পুনঃ পুনঃ কম্পনের সহিত উচ্চারণ করিলে 
উহাকে কম্পন বলে, যথা __সাসাসা, রেরেরে ইত্যাদি । 


বাট_বাট বন্টন শব্দের অপভ্ৰংশ | এখানে শব্দাট “গানের ভাগ 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । গানের কথাগুলিকে রাগের শুদ্ধতা 
রক্ষা করিয়া দ্বিগুণ, ত্ৰিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে গাওয়াকে 
বাট বলে। 


॥ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ॥ 


প্রাচীনকালে প্ৰধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী মানিয়া লইয়া 
অবশিষ্ট রাগগুলিকে উহাদের পুত্ৰ-কন্যা বলিয়া ধরা হইত। আধুনিক 
সংগীত-শান্ত্রে রাগিণী বলিয়া কোনও কথা নাই। বর্তমান মতে 
ভৈরব এবং ভৈরবী উভয়ই “রাগ” বলিয়া বিবেচিত হয়। 


ছয় রাগ_ 
ভৈরবে! মালকৌশশ্চ হিন্দোলে| দীপকত্তথ| । 
্রীরাগো| মেঘরাগন্চ ষড়েতে পুরুবা: সমতা: ॥ 


অর্থাৎ ভৈরব, মালকৌশ; হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই 
ছয়টি রাগ পুরুষ ৷ 


ছত্রিশ রাগিনী-উপরোক্ত প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়! পত্নী 
ধরিয়া মোট নিয়লিখিত ছত্রিশটি রাগিনা মান। হইত যথা 


॥ রাগী ৷৷ | রাণিণী ॥ 

১। উৈরব--উৈরবী, রামকলী, বঙ্গালী, কলীল্গা, মঙ্গলিকা ও 
সিন্ধু ৷ 

২। মালকৌশ--কৌশিকী, টঙ্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও 
গুজ্জরী । 

৩। হিন্দোল--পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি) বেলাবলী; ককুতা ও 
দেশকার ৷ 

৪। দীপক অথবা পঞ্চম_-ললিতা, শোভনী, কামোদী, কেদারী, 
কল্যাণী ও ভূপালী ৷ 


৫। পত্রী ধনাস্্রী, ত্রিবর্ণী, মালবী; গৌরী, জয়তশ্রী ও মালবন্তী । 
৬। মেঘ -মল্লানী, সোঁরটী, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও 
বডহংসিকা | 
প্রাচীনকালে সাধারণত; বিভিন্ন ঝতৃতে বিভিন্ন রাগ গাওয়া 
হইত, যথা__ 
গ্রীগ্মে দীপক হেমন্তে--মালকোঁশ 
বৰ্ষায়--মেঘ শীতে শ্রী 
শরতে -ভৈরব বসন্তে_হিন্দোল। 
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প্রত্যেক রাগ সম্বন্ধেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য--ঠাট, 
আরোহ, অবরোহ, পকড, জাতি, কি কি ঘর লাগে, বাদী, সম্বাদী, 
সময়, পূবরাগ অথবা উত্তররাগ, বৈশিষ্ট্য, আলাপের প্রণালী ৷ 


॥ রাগ ইমন ॥ 
১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
২। আরোহ-_সা রে গ, ম প, ধ, নি সা। 
অবরোহ _সা নি ধ, প মগ, রে সা। 


1 
৩। পকড়-নিৱে গ রে, সা প মগ, রে, সা। 


৪। জাতি_ সম্পূর্ণ । 

৫ । এই রাগে ম তীত্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ । 
৬। বাদী-_গ | 

৭। সন্বাদী--নি | 

৮। সময়_ রাত্রির প্রথম প্রহর ৷ 

৯। ইহা পুবরাগ। 


১০। আমীর খস্রৌ নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ইমন-রাগে 
উভয় মধ্যম ব্যবহার করিয়া উহাকে ইমন-কল্যাণ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 


১১। আলাপ-- 


(ক) নিরেগরেগ, মগ, পমগ পরে, নিরে 


গ্রে, নিরেসা। 


৩৪ 
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(খ) পগ, পধপসা, নিরেসা, নিরেগরেসা, 


তলতে CRD LRGs “ৰ 
নিব্রেগমপমগরেনিরেসা 


তান 8 
১। নিবে হতে সা, নিরে হস, পম ও হাত! 


২। গম পধ নিধ পম গরে গম পধ 
সর্ট পার্ট Ne, মৰ্ম ৰ 


প-- 
Ne টির 


৩। নিরে গ্রে গম, গম ধম ধনি, ধনি, সাঃ | 
৬ bh AD AAD AD AD রত. স্তর রী 


রা 


১) [) |] 
৪ । নিয়ে গম, রেগ মপ, গম পধ, আপ ধনি 
০০০, সপ পর্ণ পর্ণ অ্ম্প  সূ্প 


সানি ধপ মগ রেস] । 
Nea Ne Se 


রন ন্‌ ব্‌ 
৫ । ধনি সারে গম পধ নিসা রে,ধ নিসা» 
ই ১৪৪৫7 ৬ !া = ঁ | এ সা’ চু 


পধ নিম পধ, গম প- | 
ৰ bh পর্ণ 


ঃ 1 ন 
৭। ৰে উঠ পপ, উপ ওর 
পচা হয়া ৷ ধনজন. ত 
৮। ধনি সারে গরে, গম পম, গম পধ নিধ, 
i AED AMS ১৬০৫ 


পধ নিসা রেসা, ধনি সারে গরে সানি ধপ 
ত সত সদ পার্ট ON 


মগ মপ ধনি সানি ধপ মগ রেসা | 
অপ ত 


ভূ" 


[}_ |] । 
৯। নিরেগরে সা5,নিরে গমপম গৃরেসা--১..নিরেগম 


| ০২ পা 


পধনিসা, নিধপম গরেসাসা, । 


[ ॥ ৰ 
৷ ১০ ৷ সারেসাগরেসা,রেগ . রেমগরে,গমগপ_. মগ,মপমধপম, 


= = ১ = 


৩৬ 


১১। 


সংগীতদশিকা। 
॥ রাগ বিলাবল ॥ 


এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 
আৱরোহ--সা, রে, গ, ম, পঃ ধ; নি, সা। 
অবরোহ--সাঁনি ধ, পমগ, রে সা। 
পকড়-গ রে, গপ, ধ, নি সা। 
জাতি__সম্পুর্ণ ৷ 

এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ ৷ 

বাদী--ধ । 

সম্বাদী--গ ৷ 

সময়__প্রাতঃকাল ৷ 

ইহা উত্তর রাগ ৷ 


(ক) কল্যাণ রাগের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে 
প্রাতঃকালীন কল্যাণ রাগ বলা হয় । 


(খ) এই রাগে আরোহে নিষাদ এবং অবরোহে গ বক্র । 


(গ) বিলাবল রাগে আরোহে মধ্যম বর্জন করিয়া 
অবরোহে নিঃর ঈষৎ প্রয়োগে আহৈলয়| বিলাবল 
রাগের চটি হইয়াছে । 


(ক) আলাপ--সা, গ, রে, সা, নি ধ সাঃ গ, 


মপমগ, মরেসা। 


সংগীতদশিকা 


তান 


খে) পপ, ধ, নিসা, সারে সা, গমরেসা, 


সরেগম, পগমরেসা ৷ 


১। সারে গপ ধনি সানি ধপ মগ রেসা | 
সর্ট পার্ট পট পরি = 1৪% স্প্পর্ট | উপ 


২) 


৩। 


৪81 


৫। 


ঙ। 


গপ 
ৰ 
সারে 
২ 


সারে 
স্পা 


হাচি 


/ 


ধনি সারে সানি ধপ মগ রেসা | 
পপ Ne Ne সস্পৰ্া SN 


গম. গরে গপ ধনি ধপ মগ মরে | 
স্পপর্ট  সপ্পর্ট পর উদ স্পপির্ট পর Sn 


গপ ধনি সারে গরে সানি ধপ ধনি 
মম ু্খ সা | পর সর্প অ 


চি ১২৭ 
ধপ মগ রেসা 
Ne পার্ট সর্ট 
০5৬46 
ধূপ মগ রেসা | 
স্পর্শ এ 7 
গরে সানি ধপ গপ ধনি সারে গরে 
"এস |, ad ত, টস্প্পর্ট ্প্পর্ট মদৰ দে 


ধপ, মগ রেসা | 
স্পট মা সা 


৩৭ 


৩৮ সংগীতদশিকা 


৭। সারেগরে সা5,সারে -গপমগ বেসাঃসারে _গপধনি, 


সানিধপ, মগরেসা । 


৮ ৷ সারেগপ_ ধনিসারে ২ গরে সনি ধপ্মগ, রেঃগপধ 


নিধপম _গরেসা. | 
সপ পপ 


৯ | _সারেগমগরে,গম_ পমগরেঃগপধপ _মগরেগপধনিধ, 
_পমগরে,গপধনি _সানিধপধনিসানি ধপম্গ/রেগপধ 


নিসাধনিসারেগ রে সানিধপমগরেসা_ | 


১০ | _গরগরেগগরেগগ রেসা,ধধপধধপ _ধধপ্মগঃরেসা 


গগরেগগরেগগ রেসানিধপমগরে সা--ঃসা সা »সারেগপধপ, 


গপধনিসানি,ধনি সা রে গরেসানিধপ । 


ES Hadrian 


সংগীতদশিকা ৩৯ 


১। 


১১। 


রাগ আহৈলয়! বিজাবজ 

এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আৱরোহ--সা, রে, গ রে, গ প, ধ, নিধ, নিসা । 
অবরোহ- সানি ধ, প, ধনি ধপ, মগ মরে, সা। 
পকড় ধনিধপ, ধগমরেসা। 
জাতি যাড়ব-সৰ্পূৰ্ণ | 
অবরোহ--নি কোমল; ইহা ব্যতীত এই রাগের সকল 
স্বরই শুদ্ধ । 
বাদী_ধ । 
জন্বাদী_গ । 
সময়__প্রাতঃকালের প্রথম প্রহর ৷ 
উত্তর-রাগ | 
(ক) এই রাগের আরোহে মধ্যম বজিত এবং অবরোহে 

নি ব্যবহার করা হয়। 
(খ) এই রাগে আরোহে নি এবং অবারোহে গ বক্র । 
আলাপ 
(ক) গপধনিধ) পঃ ধমগ, মরে) গমপ, 

মগ, মরে সা। 
(খ) পপ, ধনিধ, সা, সারেসা, পপধনি 


সারে গরেসা। 


৪০ 


১] 


৩। 


ঙ। 


৷৷ 


সংগীতদশিক! 
রাগ খমাজ 
এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


আরোহ--সা, গম, প, ধনিসা | 
অবরোহ_সানিধপ, মগ, রেসা। 


পকড়নি ধু মপ, ধ, মগ । 
আরোহে_-রে বর্জিত ৷ 
জাতি-_বাড়ব-সম্পূর্ণ । 

বাদী--গ | 

সম্বাদী--নি ৷ 


সময়_ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ৷ 


পূর্বরাগ । 


ইহা একটি জনপ্রিয় রাগ। এই রাগে বেশীর ভাগ 
খেয়াল এবং ঠংরীই গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে 
ঞবপদের গান খুবই কম। 


আলাপ-_ 
(ক) নিসাগ মপগ, ম, নিধ মপধ, মগ, প, 


মগরেসা। 


সংগীতদশিকা ৪১ 


| (খ) 


@ 


৪ | 


৫। 


ঙ। 


101 


গম ধনিসা, নিসা, নিনি সারেসা, নি ধ, নি সা, 
গমগরেসানিসা। 

নিসা গম পধ নিসা নিধ পম গরে সাসা। 
২ পর্ণ | সর্ট | সৰ ৫১০০ পর্ণ | সর্প | সপ 


গম পর নিধ নিধ পম গরে সাগ মপ। 


মগ মপ ধনি সানি জানি ধপ মগ রেসা। 
DAMS SE AND সর্প ০০ খা স্পর্শ | সর্প 

পধ নিসা ধনি সারে সানি সানি ধপ মগ। 
সর্প রণ Ne সর্প মৰ >) ঢ় 


নিসা রেসা নিধ পম গরে সানি সাগ মপ 
2৫22১৯১০৫১৯ 2 


ধন হি মাতি ধা 


বাগ জপ হণ, মগ, গৃম, পথ্য নি পৃম, পথ 


০৮ স্ক্ৰু | সপ 
নিসা রেসা নিধ | 
সাম গপ মধ পনি ধসা নিরে সারে নিসা 
SN স্পা পার্ট = সৰা Ne অৰ পৰ 


ওম গঁরে সানি সারে সানি ধপ মগ, রেসা। 
২১ এ ১৯ সা ৯ মন ১৯৩৫ 


৪২ 


৮। 


৯। 


১1] 


২। 


৫ | 


৬। 


সংগীতদশিকা 
নিসা গগ রেসাঁঃ গম পপ মগ রেসা, গম, ধ্ধ 
== উস পার্ট সপ সা সা ন পার্ট 


পম সারে সাও, নিসা গম পধ নিসা। 
পর্ণ সর্প খে অপৰ AD 


পর্ণ ১২ 
গম পধ নিরে সানি, ধপ, মগ রেস, গম পধ 
Ne Ne No <) Ne ছং ব।৷। সর ৯৮ ্খ | সর 


নিসা, গম পধ, নিসা, গম, পধ নিসা 
রণ অপৰ -স্পৰ পর্ণ | রত সর্প 


পর্ণ 
সাগ মপ_ ধপ, মগ, অপ নিসা রেসা নিসা, 
Ss Se S| Nc ত সর্প সর্প 


নিসা গম, পম গরে সানি ধপ, মগ রেসা। 
সর্প পর্ণ Ne পর ৯৯৮ পর্ণ ‘মৰ ee 


রাগ ভৈরব 


এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ-সারে গম, পধ, নিসা। 
অবরোহ-_সানিধ, পমগ, রে, সা। 
পকড়--সা, গঃ মপ, ধ, প, মগমরে, সা। 
জাতি--সম্পূৰ্ণ | 

এই রাগে রে এবং ধ কোমল এবং অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ । 


বাদী_ধ। 


সংগীতদশিকা ৪৩ 


৭ ৷ সম্বাদী-_রে। 
৮ | সময়--উষাকাল ৷ 
৯] উত্তর রাগ। 


১০। (ক) ভৈরব একটি অতি প্রাচীন এবং গম্ভীর প্রকৃতির রাগ ৷ 
এই রাগে বেশীর ভাগ আলাপ মন্ত্র এবং মধ্য সপ্তকে হইয়া থাকে । 


(খ) এই রাগের রে ও ধ অতি কোমল এবং ঈষৎ আন্দোলিত 


(গ) এই রাগে নি বিবাদীস্বর হইলেও কেহ কেহ সৌন্দর্য 
চ্থষ্টির জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন । 


১১। আলাপ- 
(ক) সা; রে, রে, সা, সা ধঃ নি ধঃ প? ম পঞ্চ নিসা, 
গরে, মগ রে»রে”সা। 
(খ) পপ, ধ নি সা; নি সা, সাধ, নি সারে। সা, 
সাগমপমগ মরে, রে, সা। 
তান ১5 
৬ 
| ম গরে সা 
JE OT 
মন সা ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 
0! গু ৰচা 8) 2৬ স্পট ০7 ৮ ঠা 


৭ পপ হুট হল শপ 


৪1 


৫1 


সা] 


৮ | 


৯। 


i ০2২ পন সপ শার্ট 


সংগীতদগ্লিকা 


ধনি সারে ফানি ধ্গ অগ অপু ধপ মগ 


শা == 


সানি সারে স ন 
ই হাক জারি ধনি বানি হু মা উপ 


ধনি সারে সানি ধপ ধপ ধপ মগ রেসা। 
৫০:১৮ উপ লি সপ্ত => 


নিসামগ বেসা, নিসা গমপম গরেসা-,  নিসাগম 


৮২৮ সপ সস শি পাপী? 


পধনিসা, নিধপম গরেসা_ । 


সক" লৰ ৩০=--= < =-'- _= 


গমপগ, মপগম পরপমগ রেসানিসা, নিসারেনি 
~- মম “তমসা == ০ 


মারেনিসা রেরেসানি ধূপমগ রেসানিসা গমপধ । 


লৰ" লিলা স্পা 


সাগমপ, মগরেসা) সগমপ ধপমগ রেসাসগ 


লা 


মপধনি ধপমগ রেসা,দগ মপধনি সানিধপ 


স্পিরিট ৰমা es 


মগরেসা। নিসাগম | 


===  শশশ€.ু-ঁীপ7স-" 


সংগীতদশিকা ৰ 


১০ 


১। 


২। 


নিসাগমপম/গম_ পধপম,গমপধ_ নিসানিধপম,গম 


পাপী — 


পধনিসারেসানিধ প পম,গমপধনিসা গগরেসানিধপম, 


শশী 


গমপধনিসাগম, পূ ম মগ রে সা সানিধ ধূপ মগরেসাঃমগ/পম, 


ধপ,নিধ, সানি, রেসা গ্রমপমগরে সা সা নিধপমগরেসাসা। 


L&E এ প্লট 


॥ রাগ পুরা ৷৷ 


এই রাগ পূৰ্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 

আরোহ-সা রে গ, মপ, ধঃ নিসা । 
অবরোহ-_সাঁনি ধ প, মঃ গ, রে সা। 

পকড়--নি, সারে গ?মগঃ মগ; রেগঃরে সা। 
জাতি__সম্পূর্ণ 

এই রাগে রে, ধ কোমল, উভয় মধ্যম এবং অবশিষ্ট 
স্বর শুদ্ধ । 

বাদী_গ 

সম্বাদী-_নি 

সময়-- দিবা অস্তিম প্রহয় | 


গুধ রাগ 


৪৬ 


ত] 


১১। 


ঞে 


৪1 


সংগীতদণিকা! 


এই রাগে প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগ গাহিবার সময় দিবসের 
অন্তিম প্রহর বলিয়া ধাধ্য করা হইলেও দিন রাত্রির 
মিলনক্ষণ ইহা গাহিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। এই 
জন্য ইহাকে সন্ধি-প্রকাশ রাগও বলা হয়। 


আলাপ-_ 
(ক) নিনিসারে গমগ,রেগ*মপধপ7মগনিনি 
ধ পম গ, মগ, রে গরে সা। 


॥ [০0 ত ৰি "শশা 
(খ) মগ, মধমধ্ সা,নিরে সা,নিরে গমগমগ, 


রেগরেসা। 

[] + 1 
নিরেগম ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 
পর্ণ “নপৰ | পর্ণ ৰ ~~ bd পৰ 

[J ॥ [J 1 
গম পধ পম গম পম গম গ-ঁ 
পর্ণ লব পপ ওপর Nai 1 
| 41 Ll 1 
নিরে গগ,ৱরেগমম,গমপপ,মপধ 
|| ত + SN পার্ট অহ হম" পপর সর 
ধপ মগ সা। 
হক = 
[J [J 1 . 
নিরেগরে, রেগমগ, গম পম, ধনি সা 
Ee ১ ০৯২২০৯১০৯৯৪ 
॥ 
পমগরেসা। 


৫1 


৬। 


৭ 


৮। 


৯| 


=— == = = 


২ 
নিরে গরে সানি ধপ মগ রেসা। 
পর্ণ পর্ণ ০ 


নিরেগম ধনিসানি ধপমগ রেসা,নিরে 


8০ 4-৯---৯/+$:::৯% ৯৯২ লু) 


গমধনি রেগরেসা নিধপম গরেসা-_। 
২:47 75758/5555%022 2 


নিরেগরে সানিধপ মগরেসা, নিরেগ্রম 
ক 88০৮01২০৬75 
ধনিরেগ মগরেসা নিধ্পম গরেসা_। 


<.) 77 ৬ শালি উ টি 


1 1 [J LJ 
নিরেগমপমগম গৱে,গমপধপম 
(চকা ০উ-:-১৭২৯---ললল 8৮১1 


পমগমগরে গম ধনিনিধপধপম 
ই ৯ তি 
নতু . ক . ৷] 
গমগৱে,গমধনি রেগরেসানিধপম 
Et A TE TE TT 


1211 ॥ 
ধনিরেগমগরেসা নিধপ মগ রে সা। 
ধন 


ভিউ = ৯৩ 


8৭ 


= — 
নিরেগম গরেঃ গম পধ পম, ধনি রেগ রে সা, 
| ‘ওৰ 


৪৮ 


১। 


২| 


৫1 


ঙ। 


সংগীতদগ্রিকা 


সানিধপমগরেসা সারেসাঁনিধপমগ 


রেসা'নিরেগরেসানি ধপমগরেসা,নিরে 


৬_--__---3 2-শটি উল শশা 


al SUE SLANE নস 
গমধ্নিরেগমপ মগরেসানিরেসানি 
৬০ ৯ ৪৩১1 85751515১28 


[J [J 1 ॥ 
ধনিধপমধপম গমপমগরে সা_। 
মি ০:৮২ ১০০8 কাত লী 5) 


॥ রাগ মারোয়| ॥ 


এই রাগ মারোয়| ঠাট হইতে উৎপন্ন 
আৱরোহ--সা বে; গমধ, নিধসা। 
অবরোহ--সানি ধ, মগ, রেসা। 
পকড়-ধমগৱে, গমগরেসা। 
জাতি--যাড়ব। 


এই রাগে রে কোমল, ম তীব্ৰ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 
এই রাগে ‘প’ বজিত । 


বাদী_-রে 


সংগীতদৰ্শিকা ই 
৭। সন্বাদী- ধ 
৮। সময়_ সূর্যাস্তকাল। 
৯। পুর্বরাগ । 


১০। রেগ এবং ধ এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য 
নির্ভর করে। এই রাগ সন্ধি প্রকাশ রাগ। ইহাকে 
পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয় কারণ এই রাগ গাহিবার 
পর কল্যাণ মেল হইতে উৎপন্ন ইমন, ভূপালী, কেদার 
প্রভৃতি রাগ গাওয়া হয়। 


১১। আলাপ 


(ক) সা, নিরে সা, নিরেনিধ, মধ, সা, রে, গরেঃ 
মগরে,খমগরেঃনি,রে সা। 
ৰ ove PEACE 0 1 
(খ) মগ, মধম, সা, নিরে সা, নিরেগমগরেসা, 


নিরেনিধ, মধ্মগ, মধসা। 


তান ঃ-= 
১। RG পট DELETE 
২। নিবে হস ব্য যুগ বেগ ইগ ২ গুলা! 
৩) দর ি রগ রেগ অহ 


81 


৫ 


ঙ। 


| 


৮। 


৯ | 


_ সংগীতদগ্রিকা 


( 
( 
( 
ত 
( 
( 


নিরেগম গৱে,গম ধমগরে, টি 
(৫ ৯:48, ৩৯০৪17384২১.) 
| | হৈ | ) 
ধমগৱে, গমধনি রেনিধম গ্ররেগম. 
উল দিযে = এ = চি et OWE 
|| || 
ধমধম গরেসাসা। 
৮7২৩ Ee ৷ 

I ৷ 


ধধমধ মগরেসা, রেরেনিরে 
০৬-88-271০ খৰা 


৷ ৷ 
নিধমগ রেসা,ঃনিরে গমধনি 
১০:১৮ ₹৮%১2881425)5২৮48-) 


সংগীতদশিকা 


+ 


২! 


৩। 


8 


1 রর ছু 
রেগমগ রেসানিরে নিধমগ 


৬---77/ ৮দূদন-লকি; ——— 
রে সানি সা 
১৯:১৭ 


|; 
গগৱেগ গরেগগ রেসা,মম 
২:2৮ ২৬৮৮ ৪2০27 


Jul [a ৷ । 
গাম মগ বম পরে 27778 
EL ESET === &=>)" 00-১১-5727 


|| 
ধধমগ রেসা,নিনি ধনিনিধ 


২১২4 ৬-- য় কা কত তত 


৷ * . ৰু 
নিনিধম গরেসা-, রেরেনিরে 
(= ৰজাত ৰল = দিল) ১৪ 


073 || 
রেনিরেরে নিধমগ রেসানিসা 
= ১-৮) NET ত | = =") 


॥ রাগ কাফী ৷৷ 


এই রাগ কাকী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ-সা রে গ, মপ, ধনিসা। 
অবরোহ_সানি ধপ, মগ, রেসা। 
পকড়_সা সারে রেগগমম, প। 


জাতি__সম্পূর্ণ । 


৫১ 


৫২ 


৮। 


৯1 


১০। 


১১। 


সংগীতদশিকা 


গ, নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ । 
বাদী_প 
সম্বাদী_স! 


সময়_ রাত্রির ২য় প্রহর । কেহ কেহ ইহাকে সর্বকালীন 
রাগও বলিয়া থাকেন ৷ 


পূর্ব রাগ। 


এই রাগে তীব্ৰ গ এবং নি ও প্রয়োগ করা হয়। এই 
রাগের বৈশিষ্ট সা গ প এই তিন স্বরের উপর নির্ভর করে। 


আলাপ-_ 

(ক) সাৱেগ, রে, সা, নিধপু, সা, রেগ রে, 
মগরেসা, রেপ, মপধপ, মপগরে, 
নিধপ,ধগরেসা। 

(€) মপধনিসা, নিসাগরেস মগরে সা 
গগরেসা, রেরেসানি, সাসানিধ, 
নিনিধপ, ধধপম, পপমগঃ মমগরে, 


গগরেসা, সারে, রেগঃ গম, মপ, 


সংগীতদগিকা৷ ৫৩ 
তান 2 


১। সারে গম পধ নিসা নিধ পম গরে সাসা। 
টা MAM ১ল লু Md HS 1+ 


২। গম পধ নিসা রেরে সানি ধপ মগ রেসা। 
ত ৮৮ gi FASS রণ রি ২, i "কাঁ 
৩। সারে গম পপ মগ, রেগ মপ ধধ পম গরে 
') ১৯৫ Es বি AMD EA Nt? i এ] 


হা] 
= 


৬ 


৪। নিধ পম গম পধ নিসা রেসা নিধ পম, গরে 
ri ট্দ == ০১ 
হান 
রণ 


৫। নিধ পনি ধপ, নিধ পম, গরে, গম পধ নিধ 
=! ২৮৯ ২ EA RELIEF WES 


Dd Nai aid Neus 


পম গরে সাঁ । 
১২ বু < 


৬। পম গম পধ নিসা, ধনি সারে গম গরে সানি 
জ্বল হস্ত ০৯০৭ NE) NE SEA 

ধপ মগ রেসা। 
= ৰ সর 


পার্ট 


৭ 


বস! নিসা) ধনি সানি, পয নি অপ খপ, 


২5০ ৯৫ 


1 
১3 


৫৭ 


৮। 


৯ | 


১ 


৩। 


৪ | 


৫ | 


ঙ। 


সংগীতদর্লিকা 


রেরে সারে, রেসাঃ রেরে সানি ধনি সারে গরে 
পর্ণ ৰ পছ চে টা 


২২ HA nates a এ 
সানি ধপ মগ রেসা । 
০০০০০ 
সারে সানি ধপ মগ রেসা, নিসা রেগ মপ 
সো ০০১৩৫ ১৯০ TR 


ধনি সৱে গম পম গরে সানি খপ, মপ। 
০৫ পর্ণ 


SM 


নিসা নিরে সানি, ধনি ধসা নিধ, পধ পনি 
সে AMF ——2 


AMES ৯২ 


: 


SH LE EE AED গম গপ মগ রেসা। 


= SAP নুৰ । মক = 


॥ রাগ আসাবরী ॥ 


এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ-সাঃ রে ম প, ধ সা। 
অবরোহ-_সা নি যঃ পঃ মগরেসা। 
পকড়-রে মপ, নিধপ। 

আরোহে গ ও নি বর্জিত। 

জাতি--ওড়ব সম্পূর্ণ । 

বাদী-_ধ । 


সংগীতদগিকা ৫৫. 


৭! সম্বাদী--গ ৷ 
৮। সময়-প্রাতঃকাল ৷ 

'৯ উত্তর রাগ। 

১০। এই রাগের বৈশিষ্ট্য গ প.ধ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর 
করে। কেহ কেহ কোমল রে ব্যবহার করিয়া এই রাগ 
গাহিয়া থাকেন কিন্তু শুদ্ধ রে যুক্ত আসাবরী রাগই অধিক 
প্রচলিত ৷ 

১১। আলাপ 


(ক) সাঃ.সারেগরেসা, রেমগরেসা, রেনিধপম 


পধসা, রেমপনিধপ,ধমপধমপগঃ রেসাঃ 


বেধসা। 


CMEC ১১৮0 


রেধসা, বেনিধপ, মপধ সা! 


তান 2 
প ধপ মগ. রেসা । 
১। সারে অপ ধপ মপ, নিনি ধপ মগ রেস 


1 র্ট 


হ। লী পথ নিনি ধপ মনি ধপ মগ্র তেল! 
স্পা ০ ই == — 


হল সলা ক্ল ৬ ঁ তর 


৫৬ 


চা 


৫। 


৬। 


৮। 


সংগীতদশিক! 


সানি ধপ মগ রেসা রেম পধ মপ সা--। 
৯৬ সর্ট ০০০০৩ -০ 


সারে গরে সারে গরে সানি ধপ মগ রেসা। 
সপ 5৮ 


টি ৯২ ৯5৮০ > 


সারে মপ মগ রেসা, রেম পনি ধপ মপ, 
সপ সি আর পর্ণ 


SEY 
সানি ধপ মগ রেসা। 
ত 


এ ০ 


হা যপ, নিনি এপ হপ সাস! বেগ সা রে 
মগ রেস! নিনি ধপ মগ রেসা। 
৯ লে ক = ৯ 


সারেমপ ধপ,মপ নিনিধপ, মপসানি 


===! ঢল 8 ১9187 


ধপ,মপ রেরেসানি ধপ,মপ গ 
উল 
গ 


ধপ,মপ নিনি/ধপ ম 
55 লতা) 


সারেসাম গরে,মপ মধপম, পধপনি 
০০০১০৯০২০৯7 


ধপ,ধনি, ধসানিধ পমগরে সা_,সা-- 


৬67 বি == না ত, ২9 


গরেসানি ধপমগ রেসারেম পধসা-- ৷ 
৮০) (৯ লী ২: ০০১০) 


সংগীতদশিকা 


৯। সারেগরেসাসা,সারে মপমগরেসা,সারে 


১911 


EO) 
মপনিনিধপমগ 
57851732725) 


নিধপমগরেসা _, 
2 


5: 


সানিধপমগরেসা 
২02১ =) 


রেসানিধপমপ-। 


জৰ. ললো" + - == === >=! 
সাসানিধনিনিধপ, 
28 পির এলা) 


রেসা,পমগরেসা-ঃ নিধপমগরেসা _, 


EDIE STE ১৬ 


সানিধপমগরেসা, 
৬ 


২৮ শা 


মপধনিধপধ 
191 


শশা 


₹_--- ------9 


রে সা, সারে মপসাসা 


সারেমপসাসারেরে 
0০-২২-২০৭৫ 
সারেমপসাসারেগ 


==) 


Lc — "বল 


ধধপম,পপমগ 
-=--= => 


৮ ঁনঁঁদঁু-== 


| 


CE == ু 


রেমপধপ মগ. 


[= কণ "= ===; 


পমপ-,রেমপসা 


৬১২ +৯-৯২-% 


নিধপ মগরে পা। 


EY) 


Ca im mm! 


৫৭ 


৫৮ 


১। 


সংগীতদশিকা 
॥ রাগ ভৈরবী ॥ 
এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 
আৱরোহ- সা রে গম, পধুনি স| নে ত 


অবরোহ সানিধ পম, গরেসা। 


৩। পকড়-গ সারে-সাধনি, সারে নিসা। 


৪ ৷ জাতি__ সম্পুর্ণ । 

৫ ৷ এই রাগে রে গধ নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ। 
৬। বাদী-ম 

৭। সম্বাদী-সা 


৮। সময়- প্রাতঃকাল। 


৯ ৷ উত্তর রাগ। 


১০। কেহ কেহ এই র1গকে সর্বকালীন রাগ বলিয়া মানিয়া থাকেন। 


১১। 


এই রাগ মধুর ও জনপ্রিয় । কেহ কেহ এই রাগে শুদ্ধ রে 
এবং তীব্ৰ ম রাগের সোন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। সা, গ, মঃ প এবং ধ এই স্বর সমুহের উপর এই 
রাগের বৈশিষ্টা নির্ভর করে। 


আলাপ 


(ক) সারেসা' নিসাধপ, মপধনিসা, গ, সারে 


সাম পমুধপম গম, সারেগম, মগ সা 


রে নি সাঃধপমগ?সারেনিসা,ধনিসা। 


সংগীতদশিকা ৫৯ 


থে) A গ, সারেনিসাধনিসাঁ,ম 


মগ্রগরেরে সাঃ নি সা রে সা, নিষানিধপ মগ 


তান 2-- 


৯] 


২। 


৩। 


৪1 


৫। 


৬। 


৭) 


নিসা গম পধ পম গম গপ মগ রেসা ৷ 


ত ৰ ০. 2 
a Se স্পট পার্ট পি 


গম পধ নিনি ধপ সানি ধপ মগ রেসা | 


০০২৮১ ১২2৬ ৯৯, ৯2৯৩, ১ 


মপ, ধনি সারে নিসা নিধ পম. পনি ধপ | 
পি হম ধৰ 


+= [1 ব্লডি = A UOTE SE ৯ = 


ধপ মধ পম ধপ মগ রেসা নিসা গম পধ নিসা । 


ত ১০২০০ ৰ SNS সপ 


সারে গরে সানি ধ্প ধনি সারে সানি ধ্প 


455৯2১1১০৯১ ৮৫ 


মগ রেসা । 


সানি ধপ মগ রেসা সারে সানি ধপ- মগ রেসা 
তি শশা শি টপ ২ ১২৫০৫ 


নিসা গম পম | 
উপ ৯ 
সারে গম, রেগ মপ/ গম পধ, মপ ধনি; পধ 


ফৰ ২৯২৩ == = = 


নিলা, ধনি সারে গরে সানি | অপু । 


১০০ 


৮। 


৯ 


১০ 


১ 


২ 


৩। 


81 


সারে সাগ রেসা, নিসা নিরে সানি, ধনি ধসা ৷ নিধ, 
পৰ সর 


পধ পনি ধপ, অপ মধু পম, গম গপ মগ 
== FS পা 


৯:০১ AME 


পধনিসা গগরেসা নিধপম গরেসা-_-। 


LE (EEE Ee নাং. dt} 


৷৷ রাগ তোড়ী ॥ 


এই রাগ তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


আরোহ-সা রে গ, মপ, ধর, নি সা। 
অবরোহ_সা নি ধ প, মগ, রে সা। 
পকড়_ধনি সারে গ, রে সা, মগরেসা। 


জাতি _ সম্পুৰ্ণ । 


ES 


সংগীতদশিকা ৬১ 


৫ এই রাগে রে গ এবং ধ কোমল, ম তীব্র এবং বাকী স্বর 


শুদ্ধ। 
৬1 বাদী_ধ, 
৭| সম্বাদী--গ 


৮। সময় প্রাতঃকাল। 


৯। উত্তর রাগ। 


১০। বৈশিষ্ট__এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগে অবরোহে 
‘রে’ এর উপর কিঞ্চিত বিশ্রাম করিয়া ‘সা’ তে যাইলে 
রাগের রূপ স্পষ্ট হয়। গ, পঃ নি এই তিন স্বরের উপর 


এই রাগের বৈশিষ্ট নির্ভর করে। 


১১। "আলাপ = 
(ক) সা,নি,সারেগ,রেগ,মগ, ধমগ রে গ রে সা, 


সারে গমপ, মধনিধ, প, মপধনিনিধপগ, 


[J 
ম 
ধগ, ম পগ, রে গ; রে সাঃ নিধপ, মপধ মধ, 


5: ০112০ 
থে) মগ, মধ) নি, সা, ধনি সারে গরে সা, মগ, 


ৰি 
ডু 
= 
2) 
ডি 
ৰি 


সা, সারেগম ধনিসানি 


পার্টি 


সা সা ৫ 


সর্ট 
শী === 


ধপ মধ নিসা রেগ রেসা নিবে 


সর্প 
৭। সারেগরে 
82 


৬২ 


] 5 
| | 
| ত 
৷} Sr) 
।] cl 
৷ ‘| 
JE SUE 
327 
চাটি 22 
| | মা 
ত কা] 2 
ET 


ংগীতদশিকা 


১.5 ॥ ০৮ 25711511785, 2 
সারেসানি ধপমধ নিসারেগ মমগরে 
LEE) NCE 421 লাল) 
সানিধপ মগরেসা I 
১৬০৮ 29555 ৯১১) 

৯। সারেসাগরেসা,রেগ রেমগরেগমগধ 
85 কি জা উট 
LJ t 1 ॥ হা এ 
মগ,মধমনিধমঃ ধনিধসানিধনিসা 
(শুক এজাৰ সৰ) RT এই Bal x 0৯2 
নিরেসানি, লারে সাগ রেসা,নিরেসানি,ধস৷ 
EET IE TET NGI er TEMG Eel 


নিধ,মনিধম,গধ মগ্রেমগরেসাগ 
(ALE Mt LL HE GET) NE TL 


1 . [|] 
রেসাৱরেগমধনিস| নিধপমগরে সা 


২. ৮ শ্ীশসশ্শীটি) শা ীশী শিট 


1 ॥ 
১০। সাগৱেগসাৱেনিস৷ঃ সামগমরেগসারে 
তা তা 


নি সা, সাগরে রগসারে নিষাধনিপধমপ 


গমরেগবারে নিসা, সারেগরেগমগম 
=) ২৩০8-০8-42 


[২৪০ ৮১৯৩ 


ধ,মধনি,ধনিসারে সানিধপমগরেসা: ৷ 
ভি [88570 RON HEU BETES 


৬৪ 


১। 


a) 


সংগীতদশিকা 


॥ রাগ ভূপালী ॥ 


ভূপালী রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ_সা রে গ মপ ধ সা 
অবরোহ__সা, ধ প, গ, রে, সা 
পকড়_গ» রে, সা ধ, সা রে গ, পগ,ধপগ,রে, সা 
জাতি_-ওডব। 
এই রাগে ম ও নি বঞ্জিত বাকী সব স্বরই শুদ্ধ। 
বাদী_গ ) 

| পূর্ব রাগ। সময়_ রাত্রি ১ম প্রহর । 
সম্বাদী_ধ ) 
আলাপ-গ,' রে সাধসারেগপগধপগরে সা। 
গপ,সাধসাথরে ধসাধপগপগ, 
রে গ, রে সা। 


তান £ 


|} 


হ। 


wl 


৪1 


সারে গরে স'সা, গপ ধপ ধপ গরে সাসা | 
পৰ পপ hd Nd সর Ne Ne ৰ 
গরে গপ ধসা ধণ গপ ধপ গরে সাসা । 
পর্ণ ৮=% ৮১ =/৷ [পা সু 

সারে গপ ধসা পধ সাসা ধপ গরে গগ | 
রণ NN ৮ রা bh = 


হাতা ধূপ, শৃগ, ও হা পু বস) পরত । 


সংগীতদশিক! k ৬৫ 


৫1 


ঙ। 


৭। 


৮ 


৯| 


সাস| ধ্সা সাধ পপ গৱে, সারে গপ ধলা রেসা 
রত Ne bh ht >t পর পর্ণ | রণ রণ 
ধপ গরে সা-_- । 

Nese” Se পর্ণ 

সারে গপ ধগ পধ; পধ সরে গ;সা বেলেগ 
সারে গগ রেসা সাস] ধপ ধপ গরে সাস! 

রণ স্যর. 3 */ bh ১-4; নল te! 

গরে গরে সাধ, রেস! রেসা ধপ, সাধ সাধ 
রণ রণ পর্ণ ০০ Sa Ne” পৰ bh 


পগ, ধপ, গ্রপ, গরে, পগ পগ রেসা, রেগ 
SEA MEE তিলক NE ৮২5 


[ৰে ৰদ 


পধ সারে গপ গরে সাস! ধপ গরে জাসা। 
সর্ট NNN / (৬ 6 ৮ ৷ ==/ 


পৰ 


সারেগপ ধসারেসা ধপগরে, সারেগপ 


Ut) ee he) ০৯.) ১ ১১) 


ধসারেগ রেসাধপ গরেসাসা | 


5০-২১-৭৮৮৮ ছাল soe 


'সাগরেঃরে পগাগধ প,পসাধ ধরেসা,সা 


(৬-৮+-৯৯-% ৯2৮ ১২৯) ১--- ৮২১ 
গরেঃরেপ গরেসাসা ধরেসাসা ধপঃগধ 
(১১:71 ৮৮8) ৮০1 


পপগরে সারেগপ ধসাপধ সারেগরে 


Le 2 Hee) Le | Ce =, EE SEAS | 


ত গপধস| পধসা_ | 
11615976511 


সংগীতদরৰ্গিকা 


সারেগপ গরে,» সারে গপধসা ধপগরে, 
২৯০৭০) রি ১৭ ১০৯১৯: ২০:০৮) 


সারেগপ ধসারেসা ধপগরেঃ সারেগপ 
ম্‌. নো =), ৮17১84৮৮৮৬2 ৮৮5) 


ধসারেগ রেসাধপ গরে,সারে গপধসা 
(শচী Eset) ep ২০০০৯] 


রেগপগ রেসাধপ গরেসাসা সারেগপ। 
5 হি ॥৬-----:১-% ২০9) 


॥ রাগ হমীর || 
এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ-সা রে সা, গমধ) নিধ, সা I 
অবরোহ-সা নিধপ, মপধপ, গমরেসা। 
পকড়_সা, রে সা, গমধ্। 
জাতি--সম্পূৰ্ণ । 
এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা হয়। 
বাদী-ধ 7 


| পূৰ্ব্ব রাগ। সময়- রাত্রি ১ম প্রহর ৷ 
সম্বাদী_-গ ) 


পূৰ্ব্ব রাগের নিয়মানুযায়ী কেহ কেহ “প? কে এই রাগের বাদী 


স্বর বলিয়া থাকেন। কিন্ত রাগের স্বরূপ প্রকাশে ধৈবত অধিকতর 
সাহায্য করে বলিয়া উহাকেই এই রাগের বাদীম্বর বলিয়া মানা হয়। 


সংগীতদশিকা টি ঙ৭ 


৭। এই রাগে ‘ম’ তীব্র মধ্যমকে কেবল মাত্ৰ আরোঁহে এবং 
শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহি ও অবরোহে পয়োগ করা হয়। ‘নি’ আরোহে 
এবং ‘গ’ অবরোহে বক্ৰ। কদাচিৎ কোমল নি বিবাদী স্বররূপে 
ব্যবহৃত হয়। 


৮। আলাপ-_সারে সা, গমধ, নিধপ, ম'পধপ, 


গমরেসা, গমধ। 


পপসা, সারেসা, নিধসারে, সানি ধপ, 


গমরেসা, গমরেসা, গমধ। 


— 
৪। সারে সাসা ধপাণ পাম পাগ মরে সাসা। 
>= সা রত 


৫। গম রেসা» সারে সাসা, মধ পপ গম 
১৫২ উর 


রেসা সারে সাসা ম্‌ ধ 


অন্পৰ পার্ট টপ 


৬1 গম 


৬৮ 


৯| 


সংগীতদশিকা 


গম ধ সারে সানি ধপ মপ, ম নিধ 
Nm পর্ণ অমৰ পর্ণ পর্ণ পর 
৬42847557৮5, 
মমরে,ম মরে,মম রেসানিসা সাসাধসা 
== ২ = = ত, ১৬০-----%/ ===! 
সাধ্যসাস| ধপমন বেসানিসা, মমরে,ম 
=== ৯৯৪৯ == == et Ee =) ১:১৯ 
মরে,মম রেসানিধ পপমম রেসানিসা | 
== --.১ >)" সকাল মত SEER NU 0 
গমরেসা নিসা,পপ গমরেসা নিসাঃধধ 
ডি ১১০ >)"; ৩-৮) ছটা ৬৫০ NES 
; EARS 
মপগম রেসানিসা, সারেসানি ধপমপ 
'-+')-- -=-/! 1৬১৮০ bent LA) bee i 
2.4 

গমরেসা নিসা,গম রেসানিধ মপগম 
০. ১৯১০ 1১০৫ উল ৰল), EE, =) 
রেসানিসা সানিধপ মপগম রেসানিসা_ | 
2) বল | Sh 

1 
সারেগম পগমরে, সারেগম ধধমপ 
Leis CAE, ১৬২০৯৮০১। eet) ===! == 


গমপগ মরেঃ সারে 
৬697118৮259 


গমধনি 


সারেসানি 
১ <= Senile) 


ুুমলললীিীাাা'া'ৰটদছ- 7? -শ ’ু}ুশৰৰ--=ৰ=অেেঁড}?-ক========== 


সংগীতদর্ণিকা ৬৯ 
ধপমপ গমপগ মরে,সারে গমধনি 
হল ১২৯৩ Ne === == => === ===), 
সারেসানি ধপমপ গমপগ মরেসা_ | 
KOE SLES tS ২০২ ৬২ --- হুট 

॥ রাগ কেদার ॥ { 


৬ 


এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ_ সাম, মপ, ধপ, নিধ সা। J 
অবরোহ-- সা, নিধ, প, মপধ পি, মঃ গমরেসা |, 
পকড়--সা, মঃ’ মপঃধপম,পমরেসা। 


জাতি_আরোহে রে ও গ বজিত এবং অবরোহে ‘গ’ 
দুর্বল বলিয়া গুড়ব--যাড়ব ৷ 


এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্ৰ ম প্রয়োগ করা হয়। 


বাদী-_ম ] _, 

| পূৰ্বব রাগ | সময়--বাত্ৰি ১ম প্রহর | 
সন্বাদী--স| ) 
এই রাগে ‘ম’ কে আরোহে (কখনও কখনও" অবরোহে) 
এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহে ও অবরোহে প্রয়োগ কর! 
হয়। ‘নি’ আরোহে এবং ‘গ’ অবরোহে বক্র । কদাচিৎ 
কোমল নি বিবাদী ন্বররূপে ব্যবহৃত হয়। 


সংগীতদৰ্শিক| 


৭০ 


দা] 


আলাপ-_ সা, রে সা, নি ধ পম; মপনিধসা; সাম, 


রেসা। সাম, মপ, ধ পম, 


পম 


ম্‌প, 


॥ 


পাস 


সানিধপ মপধপ;ম,সারে সা, সাধনিপ, 


পপসা, 


গমরেসা, সারেসাম। 


ম পম, 


সামরে সা, 


সারে সাঃ 


সামরেসা 


সারেসাম। 


| 


ৰ 


ধপ মম রেসা। 
পার্ট পার্ট 


== 


৪] 


৷ | Ev 
চ্চ ডা 
=) ছল -&) 


4৮ 


5 


০০ 


সাসা 
পৰ 


পপ মম রেসা? 
সর সপ 


৫1 


সা 


নত 
তু ত 
তে 
রি 
ie হি ৰ 
(ৰ -= 
ৰ গা) 
ৰত ক 5) 
ন ৰ 
8 
রিল 


৭১ 


ংগীতদশিকা 


সানিধপ 


পপসারে 


লহ লা উর 


মমরেসাঃ 
উল 


সাসামম 
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মমপপ সাসারেরে সানিধপ মমরেসা__। 


(=== +=") 


১ = -=*/ ১৫ [753 


সারেসাসা 


= == Le ৬ 


প 
ৰি 


পধপ 
২ 


মপমম আরেসাসা, 


সামরেসা সারেসাস! 


কু Se — 


মপমম সারেসাসা, 


ECS | = —— 


পধপপ মপমম সারেসাসা 


Ce) ০ 


সাসাধপ 


১:৯৯ 


মপমম রেসা,মারে, 


=) ূ্ব বা ৰ ছু = ৰ প, 


মমরেসা, 


নিধপ মমরেসা পপধপ 


ELT Ey AS 


মপধনি সা 


i — 


= 


৭২ 


সংগীতদ শিকা 


জল") ISS AS SINE] 

i 3. 6 35 
মপধনি সা-,মম পেসানিধ প--ঃসারে 
৩১/৬৯/৯4০৯) 


সানিধপ মপধপ মমরেসা পধ,পম | 
55 হত === / |. = মলৰ) ১৮২৬ 


১। 


২1 


ঙ। 


|| রাগ বিহাগ ॥ 


এই রাগ বিলারেল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ-সাগ, মপ, নি সা | 

অবরোহ-_সা) নিধপ, মগ, রেসা। 
পকড়-নিসা গমপ, গমগ, রে সা। 
জাতি-_ওড়ব- সম্পুর্ণ । 

এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং প্রয়োগ করা হয়। 
বাদী-_গ 

রান ) পুর্ববরাগ | সময়_ রাত্রি ২য় প্রহর | 
এই রাগে ‘রে’ ও ‘ধ’ আরোহে বর্জিত এবং অবরোহে 


দু্ব্বল। তীব্ৰ ম, কদাচিৎ বিবাদীন্বর রূপে ব্যবহৃত হয়। 


৭৩ 


পনি, 


সংগীতদ্িকা 


গনি, 


এ! 


আলাপ-_স|, সানি, নিসারেনি, 


নিসা। নিসাগ, সাগ, পনিনিসাসাগ, মগ, 


পমগমগসা৷ গমপনি, নি, সা, নিসারে সা, 


নিসাগমপগমগসা, নিপ, গমনিপ, গমপ, 


রেসা। 


গমগ, 


তান 


৭8 


৬। 
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৮ 


৯| 


গগ ৱেস, নিসা গম পপ মগ রেসা, 
পৰ স্পট ৩৪৯ Ne পা রণ 


পর্ণ 


নিসা গম পনি সারে সানি ধপ মগ রেস! 
=; পর্ণ নপৰ সণ 


সা পর্ণ অ 
নিসা। 
পৰ 


নিসাগম পনিসগ গরেসানি ধপমগ 


(৮৬4 1৯৮7 


রেসা,নিসা গমপনি সগমপ মগরেসা 
৯০৪০১)৮৭৯/১০১৮--) ২১১৯7 (= ৰ) 


নিধপম গরেসা_ । 
২১71৯ - 


রিড 
নিসাগম পধমপ, গমপনি সারেনিসা, 


৬5 ++ লক ই ভ====== ==. 


গরেসানি সারেনিসা নিধপম পধমপ 
১০২ 


1,০৯৫ ৬৯৬০ ২০ ৮ 


নিসাগগ রেসা,নিসা রেরেসানি ধপ,মপ 


me mm) ৬ লহ লক 


নিনিধপ মপধধ পমগমপপমগ রে সা,নিসা 
= === =) তত্ৰ ল Hf Ee == = ভূল } 3৯১২) 


সংগীতদগিকা 


১০ 


গমপপ মগ্ররেসা, নিসাগম পনিনিধ 
৬ ৬42 ₹--_--/ ৬-.---৮% 


পমগরে সানিসাগ ম.পনিসা। 
জাতি. 22৯০ 


গগরে,গ গরেসাসা, নিনিধনি নিধপম 
cE LPS = = or oe) 

গরেসাসা, গগরেঃগ গরেসানি ধপমগ 
LEE) A = = == লে == == = 2 


রেসাঃনিসা গমপনি সারেসানি ধপমগ 


৩ = - (০ = ৪ ০৮০7৬ ৮৮৮৬ 


রেসা,ঃনিসা গমপনি সারেসানি ধপমগ 


$৬-2-১:2-২% (== = ==! ১ = 2 Ab SN) 


রে সা,নি সা গমপনি সারেসানি ধপমগ। 


১৬৭ ২০4 == == 


॥ রাগ দেশ ॥ 


এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন 


আরোহ-সা, রে, মঁপ, নি 


পকড়-রেঃ মপ, নিধপ। পধপম গরেগসা। 


৭৫ 


৭৬ 
৩। 
৪ | 
৫। 
৬ 
৭। 

তান = 
১। 
২ 
৩। 


সংগীতদশিকা 


জাতি _ সম্পূৰ্ণ । 
এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং কোমল নি প্রয়োগ করা হয়। 
বাদী_রে ] 


।.পূৰ্ব্বরাগ | সময় রাত্রি ২য় প্রহর | 
সম্বাদী_প ) 


কেহ কেল বাদী ‘প’ এবং সম্বাদী ‘রে’ মানিয়া থাকেন। 


এই স্নাগে আরোহে নি শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল। 
অবরোহে ‘রে’ বক্ৰ | তার সপ্তকে কদাচিৎ কোমল 
গ ব্যবহৃত হয়। 


0৮6, পে "2 23, 


গসা। রেমপ, মগরে, নিধপ, ধমগরে, 
পমগরে,মগরে,গসা। মপনিসা,সারেগসা, 
রে মপমগরে,বগরেগসা,নিসারেরেসা নি ধপ, 
মপসানিধপ, মগরে, গসা। . 


ংগীপ্দশিকা হ 4 


৪। সারেগরেসানিসারেরেসানি 


৫। নিসা রে,ঃনি সারে, নিসা রেরে সানি ধ 
পা পার্ট সীট + ১০০৫ =="). 


৬। নিসারেমুপ রে মগ রেসা, নিসা 
সর্ট টসপার্ট 


রেম পধণম গরে নিসা, 


৭| মিসারেগ রেসা 
ৰ ৬ HEE A) 


৮. -/ ৬ শশী 


গনি সারেসানি ধপমগ রে সানি সা। 


রেম 
এট ২৬:72) 


Le =—— 


নিসারেমা পনিসারে গৰেসানি ধপমগ 
২------% (৬১২ ১:1৩ 


রে সাঃ নি সা রেমপনি সারেপম গরেসানি 
টু Ec —--— 


EER (জা 


ধপমগ রেসানিসা। 
১----১ ৬০7 


৭৮ 


৯ । 


মগরেসা 


১৮ 


গরে নিসা, 


১৯৭) 


রেমপনি 


=== "= 


পনিসারে 


৬০১৫% 


মগঞ্জসা 


===) 


নিসারেম, 


I> 


রেসা,নিসা 


= = ===! 


মপধনি 


ৰ ই ত] 
রেমপধ 


০ 


নিধপম 


৬৮ 


সংগীতঞ্চগিক। 


নিসাঃরেম রেমরেম পধপম 
Se Mee 2) ডি) 


রেমপধ নিধপম গরেনিসা, 


8০২২ এ == = লা ভক 


সারেসানি ধপমগ রেসারেম 


2 ১ 38৯ 


গরেসানি ধপঃমগ নিসারেগ 


[= = OE —Y === = ৮ একা 5) 


নিসারেরে সানিধপ মগরেসা। 
88551851৬৯১ 


রেমপধ, মপনিসা নিসারে 


রক 28 ই: [কল 
রেরেনানি ধপ,মগ সানিধপ 
১ জি"); মম === == ০৮82) 


ধপমপ ধধপম গরেনিস৷ 


৯ CEE (81828) 
ধপমগ রেসা,নিস রেমপধ 


হই: ৯) ০৪:২০) 82554 


গরেনিসা রেমপনি সারেরেসা 


£৬-:2৮2২:% ১== ৰ == EEE fos LE} 


সংগীতদশিকা a5 


১। 


৩। 


৪ | 


৫ 


ঙ। 


| 


॥ রাখ তিলককামোদ ॥ 
এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ- সা রে গ সা, রেমপধমপা, সা | 


অববরোহ--সাপ ধমগ, সারেগ সা নি। 


পকভ-পসি সারে গ, সাঃ রেপমগ, সানি। 


জাতি- যাড়ব__সম্পুর্ণ। 


এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ। 


বাদী_রে ] 
ৰ | পূৰ্ব্বরাগ ৷ সময়_ রাত্রি ২য় এইর । 


সম্ধাদী_-প ) 


এই রাগে আরোহে গ ও ধ এবং অবরোহে গ বক্ৰ । 
পনিসারেমগসানি, 


আলাপ-_-সা রে গ, সা, 
রেপমগসা। রেরেমপ,মগরেঃধমগরে 
আপধমগরে, মমগ্ররেগ, সারে গসা। 
মপ) নি,নি দা; পনিসা রে) প মগ রে গ সা, 


পর্াপধমগরে গসা। 


হ। 


৩। 


৪1 
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সারেসাসা, রেগরেরে পধপপ, সারেসাসা 


EE mt bE TE NE TL) Ee TET AE eT) 


রেগরেরে রেগরেরে, পমগরে সাসা, পনি 
LEE OS EL MET LS NU EEE SANG 4 


সারে সা সা, নিসারেম পনিসারে সানিধপ 


=== SIS) (4৮40 ৬ সীট ৬৯ এ 


মগরেসা । 
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৮১ 


গীতদণিকা 


৭। সাসাপধ পমগরে সাসাঃরেম পনিসারে 


=) 8৬4 ২----৮/৬--- -*১| 


লুল 


সাসাপধ পমগরে সাসা,রেম পনিসারে 


= === 


= | $৬---- CD  চভ-ঁ্ু 


গরে সাসা, 


পধপম গরেসাসা রেমপনি 
= (CEM DOE rm) 


CF মতে 


1" *(₹=== == ===) 


রেম পনিসারে 


পমগরে সাস, 
রাত 


সাসাপধ 
| == === 


৮। 


গরে সাসা,রেম পনিসারে 


সাসাপধ পম 


DL ccc দঁেৌঁঁৌ 


EE Seo) ৮-== 


গরেসাসা পধপম গরে সা সা, 


রেমপনি 


হৈ Cc তি শশা 


asi) UL — 


৮২ 


১। 
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৩| 


৪1 


ঙ। 
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সংগীতদৰ্শিকা 


॥ রাগ কালিংগড়৷ ॥ 


এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সা রে গম, পধনিসা। 


অবরোহ--স| নিধপ; মগ রে সা। 


পকড়_ধ পঃ গ মগ, নি, সারে গ, ম। 
জাতি__সম্পূর্ণ । 
রে এবং ধ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ। 
বাদী -ধ_] 
উত্তর রাগ। সময়--রাত্ৰি শেষ প্রহর ৷ 
সম্বাদী--গ ) 
এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। ইহাতে রে ও ধ ভৈরব রাগের 
মত অতটা আন্দোলিত হইবে না। পরজ রাগের সহিত 
ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে । 
আলাপ-সা, - সানিধ যাম ধনিসারেগ। 
মগরেসা। গমপধ,ধপধ, নিধ, সানিধ, 
পধমপ, গমগ, মগরেসা, নিনিসারেগ। 
গমপধনিসা,ধ নিসা, ধনি সারে সানি ধপ) 
ধনিস|নিধপ, মপধপমপ, গমগ। 


সংগীতদশিকা 


RR 
নে 


১। 


৮৪ 


৯ 


29 


১1 


২। 


পর ট্রি পা = 


গম গৃগ মগ রেসা, পধ পপ ধপ মগ, 
সারে সাসা রেসা নিধ, 
০০০৭) ২ 


রেসা নিসা মগ রেসা” ধপ মগ, নিধ পধ, 

= ১০-০৫-৩৫২২ 

রেসা নিসা, মগ রেগ, পম গরে সানি ধপ 
সর্প ই: ৮ পর্ণ বাস 


Eee 434 


মগ রেসা রেগ মপ ধ সারে সানি ধপ 
— শি ১২০: টার == সা 
|| 
॥রাগল্জী॥ 


এই রাগ পুববাঁ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ__সারেরে, সা, রে, মপ, নি সা। 


অবরোহ--সা, নি ধ পঃ মগরে, গরে, রে, সা। 


1 
পকড়-_সা, রে রে, সা, প, মগরে, গৱে, রে, সা। 


পাপা. 


সংগীতদধিকা Ee 


৪) জাতি__ওড়ব__ সম্পূৰ্ণ ৷ 
৪ 
৫। রে, ধ কোমল তীব্র ম এবং বাকী স্বর শুদ্ধ। 


৬। বাদী_রে ] 
| পূর্ববরাগ। সময়_ সূর্যাস্তের সময় ৷ 


সম্বাদী_প ) 
৭। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর ৷ 


॥ 1 
৮। আলাপ--সা, রে রেসা, রেমপ, মগরে গরে, 
1 Ll 
রেসা। নিসা, রেনিধপ, মপনিসা, রেপমগরে, 
নিনিধপ, মগৱে, রেসা। মল? নিসা 


je, ৰৈ ৰ . | 
রেসা, গরেসা, নিধপমগরেসা। 
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ৰ fe দে 
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= চি 
: উ) না দৰ) 
= = ৰ 
AE ০ 5) 
*্দ (8 
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৫1 


সংগীতদশিকা 


৮। নিরেগগ 
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রে সা,নি সা 
(৬74 


রেসানিসা 
EE 


নিনিধপ 


1.4 ---+-+) 


৯ | 
নিসাগগ 
রুল) 


1 
মগরেসা 
০ 


গরেগরে 
২ 5) 


রেনিধপ 
CSRS | 


রেস৷নিস৷ 
2৯৮৯ 


ft ঃ 
মপনিসা 


উহ 
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572১ 
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মপনিনি ধপমগ 
৮ =) ১০৯৮০ 
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রেরেসানি ধপমগ 
ভাৰ) (EE) 
] 
রেরেসানি ধপ,মপ 
(EET) = লী) 
মমগরে সানিধপ 
57 ত 9 
« রর 
ধমগরে সাসারেনি 
২ এটা ৩৬০ 
গরেগরে সানি ধপ 
752 ===? 


৮৮ 


ঠা 


৩। 
৪1 


৫। 


৬। 


সংগীতদণিকা 


মগরেসা, ' নিসা মপ নিসারে _ সারেসানি 


২৬০ ০২২২ ১৬ ০4 শুই) "= === = 


ধূপমগ রেসানিসা রেমপম গরেসসা । 


(70148555118 


॥ রাগ সোহনী || 


এই রাগ মারাবা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ-_সা গ, মধনি সা। 


অবরোহ-_সা রে সা) নিধ, গ, মধ, মগ, রেসা। 


পকড়_সা, নিধ, নিধ গ, মধনিসা। 
জাতি_যাড়ব । 
রে কোমল, ম তীব্র এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ ৷ 
বাদী-ধ 7 

J উন্তরাঙ্গবাদী । সময় রাত্রি শেষ প্রহর ৷ 
সম্বাদী--গ 
পুরিয়| রাগের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ 
কেহ এই  রাগকে প্রাতঃকালীন পুরিয়া রাগ বলিয়া 


থাকেন । 'অবশ্ঠ পুরিয়া রাগের প্রকৃতি গম্ভীর এবং উহা 


সংগীতদগিকা ৮৯ 


সায়ংকালীন রাগ কিন্তু সোহনী চঞ্চল প্রকৃতির ৰাগ এবং 
উহা উষাকালে গেয়। কদাচিৎ শুদ্ধ মধ্যমকে এই রাগে 
বিবাদী স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয়। 


৭। আলাপ-সা, নিসা, রেসা, নিধ, গ, মধসা। 


নিসাগ, মগ, মধনিসানিধমগ, রেরেসা, 


নিধ, মধ, সানিধ, মগরেসা। মগ 


৷ ॥* *_ 2 ০1০5 ৪ 
মধ ম সা, রে সা, গমগরেসানিধ 


মধসানিধ, মধমগরেসা | 
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৬. -}ঁলঁৰ লুট হট? 
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১। 


২। 


৩। 


৪1 


৫1 


ঙ। 


॥ রাগ বাগেজী৷ ॥ 
এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


আরোহ-__সা, নিধনিসা, মগ মধনিসা। 
অবরোহ-_সা, নিধ) মগ, মগরেসা। 


পকড়_ সাঃ নিধ, সা, মধনিধম, গরে, সা। 
জাতি--ষাড়ব--সম্পূৰ্ণ । 

গ ও নি কোমল এবং অন্থ্যান্য স্বর শুদ্ধ । 

বাদী_ম 7 
সহারী লা, 
আলাপ__সা, সানিধনিসা, সারেসা নিধমুনিধসা। 


উত্তর রাগ। সময়__রাত্রি ১২--৬টা 
নিধনিসা, মগম, মধম, নিধসাম, মধনিধম। 


মগরেসা, নিধসা। গমধনিসা, মনিধসা, 


মগরেসা, নিধসানিধমগরেসা | 
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॥ রাগ বৃন্বাবনীসারজ ॥ 


এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 
আরোহ-_নি সাঃ রে, মপ, নি সা | 


অবরোহ--সা নি প, মরে, সা। 
পকড়_নি সারে, মরে, পমরে, সা। 
আরোহ ও অবরোহ-_গ ও ধ বর্জিত ৷ 
জাতি _ওড়ব । 
অবরোহে নি কোমল ইহ! ছাড়া আরোহ এবং অবরোহের 
অন্যান্য স্বর শুদ্ধা। 
বাদী_রে ] 
| পুর্বরাগ। সময় দিবা ১২--৬টা | 
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॥ রাগ ভীমপলাশী ॥ 


এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_নি সাগম, প, নিসা। 


অবরোহ- সা নিধ পম, গরেসা। 


পকড়_নি সাম, মগ, পম, গ, মগরেসা। 


জাতি_ওড়ব_ সম্পূর্ণ । 


গ ও নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ | _ 


বাদী--ম 
সম্বাদী--সা 
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নিসাগরেসা, নিসানিধপূ, মপনি, পনিসা। 
নিসা, মগ? পমগম, নিধপমপগম, নিসা 
নিধপমপ, গমগরেসা। মপনি, পনিসা, 
নিসাম গরে সা, নিসাগরেসা, নিসা, নিসারে, 
সারেসা; নিসানি, ধপ, মগ, পমগ, মগরেসা, 


রেনিসাম। 
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সা,নিসা গমপনি সাগরেসা নিধপম। 
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টিক নি রর... BCG 
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মগৱে সা, 
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পমগরে 
চ=- 


গমপনি সানিধপ মগরেসা। 


২ স্পট © ====== 


সারেসাসা গমপনি 


২১৮০7 
মগরেসা 
(215) 


মগরেসা 
[= ন. | 
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চন্ব্ৰঠঁঁৱঁেয 


পনিসানি ধপমগ রেসানিসা। 
১: ১5২৯১) ত | 


১০২ 


১। 


২] 
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সংগীতদশিকা 
॥ রাগ পীলু ॥ 


এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 
আরোহ-নি সা, গ রে গ, মপ, ধপ, নিধপ, সা। 


অবরোহ-_সা, নিধপমগ, নিসা। 

পকড়_নি সা গনি সা, পধনিসা। 

জাতি-স্পূৰ্ণ । 

এই রাগে শুদ্ধ এবং বিকৃত বারটি স্বরই প্রয়োগ করা হয়। 


বাদীূগ ] 
| পূৰ্ব্বৱাগ। সময়_দিবা ১২৩ টা। 

সম্বাদী_নি-) 

পীলু একটি সন্থীর্ণ রাগ। তানসেনের বংশধর রামপুরের 
উজীর খাঁ এবং ছন্মন সাহেবের মতে পীলু দাক্ষিণাত্যের 
প্রাচীন সঙ্গীত গ্রস্থোক্ত ধেন্ুকা নামক ঠাট ( ধেনুকা ঠাট 
_সারেগমপধনিসা,) হইতে উৎপন্ন। এই রাগে 
ভৈরবী এবং ভীমপলাশী রাগের সংমিশ্রন খুবই 


কুশলতাপূৰ্ণ । 


.আলাপ-_ 


নিসাগ, নিলা, সারেসানিধপ, পধনিসা। 
নিসাগমপ, ধপ; নিধপ, গমধপ, গনিসা। 
গমপধপ,; সা, পঃধপ, নিধপ, গমনিপগ, 


সারেনিসা, পধনিসা। 


১০৩ 


সংগীতদৰ্ণিকা 
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=) 


তান ঃ-ঁ 


[৩ 
১৮ 
ক) 


ম 


প্‌ 


সংগীতদশিকা 


গগ, ম 


সর্প সা 


রেরে, গম 
>» — 


= 


রেগ 


সর্ট 


(8575 


১০৪ 


=) 
=) 


এ 
ভৈ 


R 
নে 


চ্চ 
8. 


সংগীতদৰ্শিকা ১০৫ 


১০ | 


১। 


২। 


ঙ। 


নিসাগম পনিসানি ধপমগ রেসানিসা 


লশৰ==== ১====>= ১৩০ ৬০ 


গমপনি সারেসানি ধপমগ রেসানিসা | 
জাতি ভেন == এত) পঢ় ১8:৬৮ 


নিসাগম পনিসারে গরেসানি ধপঃমপ 


Eo EE GBIF) ESE) খিত 


নিসারেম গরেসানি ধপমগ রেসানিসা । 
Ent) UE 0 a TEE Tr Cnt HO 


॥ রাগ জৌনপুরী ॥ 


এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ-সা রেম, প, ধ, নিসা। 
অবরোহ- সা, নিধ, প, মগ, রেসা। 


পকড়--মপ, নিধপ, ধ, মপগ, রেমপ। 


জাতি _যাড়ব_ সম্পূৰ্ণ । 


১০৬ 


সংগীতদধিকা 


৪ | গঃধ ও নি কোমল এবং অন্যান্য প্বর শুদ্ধ। 


৫ | বাদী_ধ, 
| উত্তর রাগ! সময়--দিবা ২য় প্রহর। 
সন্বাদী_ গ ) 
৬। আলাপ-_ 


তান 


সা, রেসা, রেনিধপ, মপধনিসা। রেম, 
রেমপ, মপগ রেমপ, ধমপ, মপমধমনি 


ধপ, ধমপগ, রেমপ। মপধ নি ধ, সানিধঃ 


নিধমপধগ, রেমপ। মপধ, নি সা, নি সা» 


গরেসা, নিসারেমপগরেসা, নিসারেসানি 


সানিধপ, মপধনিসা, গরেসা, রে মপ। 


== 
০ 


১। সারে মৃপ ধনি ধপ মগ ৰ্বেসা। 


মৰ 
২। মপ ধনি নিখধ 
সর ০০ ৪০ 


নে 


১০৭ 


গীতদশিকা 


ন 
০ 


রেসা। 


পনিসারে 
৮০ 


নিসারেম 
ক ৯ ৯ 


৬১১৭ 


মগরেসা 


৯ 


মপধপ 


নী] 


রেসা,রেম পধনিসা। 


গরেসানি 


১৬,১৭৯ রতি 


ধপমগ 
বউ 


7) 


(২ 


১০৮ 


3); 


রেরেসা;ঃরে 


৬---- শি 


সারেগরে 
5৮৯৮9 
রেসানি সা 
(১5 এক 


রেসানিসা 
cc টি: 


ধপমগ 
= "লচ 


রে সা,সারে 
০ 


রে সা, রে রে সানিধপ,ম পধনি 
= === = = = | [৬4 ৪) না 
সানিধপ, মগরেসা নিসারে গ 
ও TEES) RCTs Ts ৰ টা 
রেরেসানি ধপ,মপ ধপমগ 
== "= ২২-টদ ৮২ 4775 
রেমপপ। 
Le} 


সংগীতদৰ্শিকা 


রেসা,নিসা 


৬টি টু) 


সানিধপ 


mm পট 


মমগরে 
২:85 


পনিপনি সানিসারে 


(=== নাৰী) CE) 


নিনিধপ, মপনিসা 


2 === 2, = ৰ), 


রেরেসানি, 


সংগীতদর্সিকা 


১০ | 


১। 


সারেসাম গরেসানি নিসানিরে 
=== FELINE TE [ছল চত চক 
মপমধ পমগরে রেমরেপ 
০) eee) ৮৫২: 


সারেমপ গরে,মপ মধ্পম, 


= = ==? == ===), = 


নিধনিসা নিরেসানি সারেসাম 
(EEA TE ET) 


১০৯ 


সানিধপ 


=. 


ধপমগ রেসানিসা রেমপধ নিসারেসা। 
a —) (৯১১) ed মঠ 


॥ রাগ মালকৌশ ॥ 
এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


আরোহ-__নি সা, গম, ধ) নিসা। 


অবরোহ-_সানিধ, মঃ গমগসা। 


পকড় মগ, মধনিধঃ মন, গ, সা। 


১১০ সংগীতদশিকা 
৩। . জাতি-_ুঁড়ব ৷ 


৪ | গঃ ম, ধ এবং নি কোমল ৷ 


৫ | বাদী--ম ] 
| উত্তর রাগ। জময়_ রাত্রি ১২--৩টা ৷ 
সন্বাদী__সা.) 
৬। মালকৌশ গম্ভীর প্রকৃতির এবং জনপ্রিয় রাগ। রে, প 
বজিত। 


আলাপ-_ 


৭! সা, নিধ নি সা গলা নিধ মনিধনি সা। 


০ 
সামগমঃ মগধম, নিধমমনিধম, গম, 


গসা। মগমধনি,ধনি,নিসা,সা নানি ধ ধনি সা 


৮.৯ 


মমত সা, সানি সা, নিসানিধনিধ ম মধ্য 


১১১ 


সংগীতদশিকা 


সানিধম গমধনি সাগসানি ধমগসা। 


১5=-====, == 7 Gm mmm) ন;/ = ==== 


৮। 


১০ 


১। 


| 


সংগীত্দৰ্শিকা 
নিসাগম ধনিসাগ সানিধম গসা,নিসা 
27 apie ১2 ₹--+ 
গম্ধনি সাগমগ সানিধম গসামিসা। 
৬২/28/৮৮59 নত) 


নিসাগম ধঃগমধ, গমধনি সা,ধনিসা 
EA NET CT লৰ দে Ct) 


ধনিসাগ ম,সাগম, সাগমগ সানিধম৷ 
৮ ==" তৈত ) ১1 [EAE EY) 


গসা,নিসা, গমধনি সা-নিধ মগসা-_। 
২৯৯৫০৮৮৯7৪২ = === ===). 7৮85) 
॥ রাগ মুলতানী ॥ 


এই রাগ টোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ নিসা, গম পঃ নি স| ৷ 


অবরোহ-সা, নিধ্প, মগ, রেসা। 


পকড়-নিসা, মগ, পগ্‌ রে সা। 


সংগীতদগ্রিকা ১১৩ 


৩। 


৪। 


৫। 


৬। 


৭1 


জাতি- গুড়ৰ - সম্পূৰ্ণ । 

রে, গ ধ কোমল এবং ম তীব্ৰ। 
বাদী |] দি 
না পূৰ্বরাগ ৷ সময়_দিবা ৩--৬ টা। 


এই রাগে আরোহে রে, এবং ব বজিত। অবরোঁহে 
সম্পূৰ্ণ । এই রাগে রে, ধ, গ, কুশলতার সহিত প্রয়োগ 
করিতে হয়। কারণ এই তিন স্বরের ভুল প্রয়োগে টোড়ী 
রাগের ছায়া পড়ে । ইহাকে পরমেল-প্রবেশক রাগ বলে। 
আলাপ-_ 


নিসাগমপ, মগ মগরেসা। 


1 ॥ 
মগ) মগরেসা, নিসাগরেসা। 


গমপনিস। মপনিসা, নিধপ, 


মপধপ, মপমগ, মগরেসা। 


নিসাগরেসা। 

নিসা গম পম গম গরে সা | 
২৮ ভৰাল ০০১০৯ 
সা গম পনি সানি ধপ মগ 
সিএ 


রে সা। 


= Iz 


) 


|| 
মমগরে সাসা,গম 
Et ৬০৯ 


৭। 


সংগীতদশিকা ১১৫ 


৮। নিনিধপ মগরেসা নিসাগম পনিস|-- 


ONE TTS) ELS) 


নিসাগম পনিসারে সানিধপ ম 


LJ 
গমপ 
০ ৬৮-৫১-৮২8৮ === 


৯| নিসাগরে সা,নি সাগ মপমগ রে সা,নি সা 


কু ==  ৮ূ-=====), ১ = ===, ঠ ৷ === =), 


গমপনি ধপমগ রেসা,গম পনিধপ। 
(বা উদ ৬২০৮৬: 


১০। পমধপ মগমপ নিসারেসা নিধপম, 
(৬ ১১-৮1-৩458 88৩47) 


পনি সাগরেসা নিধপম, গমপনি 


AEE} চ৮তভচঁে-"++[<ঁ|্ি_কবঁঁএক| EL mmm mm) 


১১৬ 


১। 


২। 


৩ 
৪1 


৫। 


৬ 


৭ 


৮। 


সংগীতদশিকা 


॥ রাগ জোনীয়া ॥ 
এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সা রে মপধসা 
অবরোহ-_সানি ধ পঃ ধ, ম, রেসা। 
পকড়বরে মপধম; রেমরেসা। 


আরোহ গ ও নি বর্জিত এবং অবরোহ গ বজিত। 


' জাতি--ওড়ব_-ষাড়ব | 
বাদী--ম ] উত্তর রাগ। সময়--রাত্রি শেষ প্রহর 
টি; ৩৬টা। 
আরোহে নি বজিত । 


পনিধপ; এইভাবে কোমল নি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। 


'আলাপ-- 

সারেমপমরেমরেস, ধরেসা 

রেমরেসা। রেমপধমপমরেমরেসা। 
সারেমপধপধমপমরে, মধমরে, মরেসা 


ধরেসা। সারেমপমরেমপম 


রেমপধম, রেমপনিধপধম, 


পমরেম, ধমরেপ, রেমপধসা- 


১১৭ 


সংগীতদণিকা 


রেসাধসারে মরেসা। 


পধমপমপমরেসা 


তান £- 


ৰ উ) 
চি Rr 
টা নয 
| 5) 
হা) ৪ 
3 
) ত) 
কব চর 
| 
|, ) 
তত 
চ) জে) 


১১৮ 


|| 


৮। 


৯| 


মপ্‌ ধপ 


( 


= 
সারে মপ মম রেসা 
সর্প পট শি ২=> 


পধসারে, 


৬------//৮২ ----/ 


মমরেসা ধমরেসা। 


=== -5804245) 
মপমধ পধমপ, 
২১২১57৫0৯৮8 
মপধপ মমরেসা 

মপধপ মমরেসা 
৬) = 


সংগীতদশিক! ) ১১৯ 


Sal 


৩। 


৪। 


৫| 


ঙ। 


মপধপ মপধস, মপধপ মমরেসা 
৬০ ৩ 2:৯) টি 9] ২০০৮) 


মপধপ মপধসা। 
8৮৮2 


॥ রাগ দুর্গা ॥ 
এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আরোহ-সারেম পধ সা | 


অববরোহ--সা ধপ মরেসা। 


পকড়--প, মপধ, মরে, সারে, ধসা। 
গ, নি বর্জিত এবং বাকী স্বর শুদ্ধ । 


জাতি--ওড়ব ৷ 
বাদী-_ম 1 
সম্বাদী__সা.) 


খমাজ ঠাট হইতেও অন্য এক প্রকার দূৰ্গা রাগ উৎপন্ন 
হইয়াছে কিন্তু বিলাবল ঠাটের দুর্গা রাগই অধিক 


প্রচলিত । 


পূৰ্ব্বৱাগ ৷ সময়__রাত্রি ২য় প্রহর ৷ 


১২০ 


দ্‌ 


সংগীতদশিকা 
আলাপ-_ 


সামরেপ, ধমপধম, রেপম; রেসাধসা। 
রে সাধ মপধসাঃ রেমরেসা। রেমপধমরে 
পম, রেধূসাঃ সারেমপধম, রেম 

পধম, রেপম, রেমরেসা। 

ধসা; রেমপধমরেসাধসা। 

মপধসাসা, রেসাঁধম, পধম, পমরে 
সপ ধ রেজি রেসাধসা। 


সারে মপধসা, সারে সাঁমরে সা, ধমপধমপ 


মরেপমরেসাধসা। 


রর ৬৫ যা|] 


১২১ 


ন 


চি) 


রে রে ধসা, 


রেরে সা সাঃ 


সারে সাসা 


৯। 


ধ্‌স। রেসা 


২ 9, EIS 


ESE am JU 


মমরেসা 


ধসারেসা 
(৮4 


মমরেসা 


ধপমপ 
= ৬-=-= ৬:০৯ 


১২২ সংগীত্দৰ্ণিকা 
ঠি রেম মরেসা ধপমম 
9১১7৯১54154 


রেস/ধসা ধরেসাসা সারেমপ ধপম = 
টির ১১১১২৩০ট-৫-- "শ্ব লা [৬২৮ 


= সারেমপ ধপম-- | 
ভিজা RE) ভৰ 


রাগ পূরিয়াধনাঞ্জী 
এই রাগ পূর্বা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


১ 


২ 


আরোহ-নিরে গমপ। ধপ, নিসাঁ। 
= ৰ 1 
অবরোহ_রেনিধপ, মগ, মরেগ, রে সা। 


পকড়বনিরেগ, মপ, ধপ, মগ, সরেগ, 


ধমগ, রেসা। 
৩। জাতি__সম্পূর্ণ । 
৪। রে; ধ কোমল, ম তীব্ৰ, বাকী স্বর শুদ্ধ! 
৫1 বাদী-প ] 


| পূৰ্ব্বরাগ। সময়-_সায়ংকাল। 
সন্বাদী_রে ) ৰ 


৬ 


পূৰ্বা রাগের সহিত এই রাগের সামঞ্জস্ত খুব বেশী । পুবাঁ 
রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। পূরিয়াধনাঞ্জী’তে কেবল 


সংগীতদৰ্গিক| বব 


মাত্র তীব্র মধ্যমই ব্যবহার করা হয়। মরে গ এবংরেনি 
ধপ স্বর সমন্বয় এই রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে। 


৭। আলাপ-_' 
নিরে গ মবেগ, রে সাঃ 
নিরেসামরেগপ, মধপ, মগমরেগপ, 
মগমরেগরেসা, নিরে সা। 
মধসা, নিরেসা। নিরেনিধনিধপ, 


মধনিমধপ, মগমরেগরেসানিরেসা। 


( 
( 


০ পর 
৫ ৰ ॥ 
৩! গম ধনি মধ নিৱে নিধ পম গরে সাসা। 


সংগীতদশিক৷ ১২৫ 


নিরে গম ধনি বেগ গরে সানি ধপ 
ন রে গম ধস বেলি: 
মগ রেসা। 

সর 


নিও গম,রেগ প,মধনি, ধনিরেঃনি 


৩০১৪ = ০৮০০৫) 2) ই 


তি ৯৪১০০, ৷. ১৮082 
রেগ,রেগ মংরেগপ মগরেসা নিধপম 
তা মী: ৩০০৪০ EES 


গরেনিরে গমপ-_। 
HELD (== — 


AE মমগম মগরেসা, ধনিনি,ধ 
[:৯-% 


নিনি,ধনি নিধপম গরে সা) রেগগরে 


হি: === | (৮৮ [৩১4৯০ 


১। 


২। 


৩। 


৪1 


তৃতীয় অধ্যায় 


॥ কতিপয় রাগের তুলনা-মূলক আলোচন| ॥ 


/ = = ===, 


ভৈরব -কালিংগড়া 
_ সাদৃশ্ত_ 


১। উভয় রাগই ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
২। উভয় রাগেরই জাতি__ সম্পূর্ণ । 


৩ উত্তরাঙ্গবাদী রাগ | 
_ বৈসাদৃশ্য__ 
ভৈরব-- কালিংগড়৷-- 
বাদী ধ ও সম্বাদী রে। ১। বাদী ধ ও সন্বাদী গ 
(কাহারও কাহারও মতে সা 
সম্বাদী)। 


কোমল নি বিবাদী স্বররূপে | ২। কোমল নি ব্যবহৃত হয় না। 
ব্যবহৃত হয়। 


গাহিবার সময়--উযাকাল| | ৩! গাহিবার সময়-_রাত্রি শেষ 
প্রহর | 


গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। ৪1 চঞ্চল প্রক.তির রাগ। 


সংগীতদশিকা ৰং 
_বৈসাদৃশ্ত_ 
ভৈরব কালিংগড়া 


৫| রে ওধ কোমল ৷ 
৫। রে ওধ অতি কোমল ও রা 


ঈষৎ আন্দোলিত ৷ 

৬। এই রাগের আলাপ সাঁধা- | ৬। এই রাগের আলাপ সাধা- 
বনতঃ মন্দ্ৰ ও মধ্যসপ্তকে বুনতঃ মধ্য ও তার সণ্তকে 
হইয়া থাকে। হইয়া থাকে । 


৭। পকড়_সা, গ, মপ,ধ,প, | ৭1 পকড়_ধপ,গ মগ» নি 


মগমরেসা। সারে গ। ম। 


মারোয়া-সোহনী 
_লাদৃশ্ত 


১। উভয় রাগই মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


২। উভয় রাগেরই জাতি-_যাড়ব। 


৩। উভয় রাগেই কোমল রে ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয়। 


৪1 উভয় রাঁগই সন্ধিপ্রকাশ রাগ । 


১২৮ 


১) 


৬। 


৭। 


৮। 


৯| 


বৈসাদৃশ্য-_ 


মারোয়া 
গাহিবার সময়__ দিবা 
অন্তিম প্রহর | 
পূর্বাঙ্গবাদী রাগ ৷ 


বাদী রে ও সম্বাদী ধ। 


এই রাগে কেবল মাত্র তীব্র 
[] 
ম ব্যবহৃত হয়। 


এই রাগে মীডের ব্যবহার 
অত্যন্ত অন্পঃ অধিক 
ব্যবহারে রাগের রূপ ক্ষুণ্ন 
হয়। 


আরোহে নি এবং অবরোহে 
রে বক্রু। 


কোমল রে দুর্বল প্বর নহে। 


এই রাগে “ধ মগ রে” এই 
স্বর সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট 
উত্তমরূপে প্রকাশ করে। 


পকড়-ধমধম, গরে, 
গমগ;রেঃ সা। 


১। 


৫ 


৬। 


al 


৮। 


৯| 


সংগীতদশিকা 


সোহনী 


গাহিবার সময়-- রাত্রির 
অন্তিম প্ৰহর । 


উত্তরাঙ্গবাদী রাগ ৷ 
বাদী ধ ও সম্বাদী গ। 


কখনও কখনও শুদ্ধ ম 
কুশলতার সহিত প্রয়োগ 
করা হয়। 


এই বাগে মীড় অধিক 
ব্যবহৃত হয়৷ ইহাতে 
রাগের সৌন্দর্য অধিকতর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


এই রাগে কোন স্বরই বক্র 
নহে || 


আরোহে কোমল রে দুর্ল। 


এই রাগে তার সা অধিক 
প্রয়োগ করা হয় এবং 
ইহাতে রাগের বৈশিষ্ট 
উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। 


সা’ নিধ, নিধ, গঃ 
মধনিসা। 


১। 


১২৯ 


॥ কাফী_পিনু ৷৷ 


UNF 


উভয় রাগই কাকী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


জাতি--সম্পূৰ্ণ । 


শুদ্ধ। 
উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী ৷ 


৫ | 


৬। 
গাওয়া হয়। 


= বৈসাদৃশ্ঠ _ 


কাফা 
এই রাগ সাধারনতঃ গ ও. 
নি কোমল এবং অবশিষ্ট ৷ 
নী || 
স্বর শুদ্ধ ৷ কদাচিৎ কোমল 
ধ প্রয়োগ করা হয়। 
আরোহে শুদ্ধ গ ও নি | 
ব্যবহৃত হয়। | 
গাহিবার সময় -মধ্যরাত্ৰি | 


১। 


২। 


৩। 


উভয় রাগেই গ ও নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর 


কখন কখন শুদ্ধ গ, নি ও কোমল ধ ব্যবহৃত হয়। 


উভয় রাগে সাধারনত: গজল, ঠুমরী, টগ্সা ইত্যাদি 


পিলু 


সপ্তকের সবকয়টি স্বরই 
ব্যবহৃত হয়। 


অক্যরাহে শুদ্ধ স্বরসমূহ 
ব্যবহৃত হয়। 

গাহিবার সময়-_দিবা 
তৃতীয় প্রহর ৷ 


১৩০ সংগীতদশিক 


-বৈসাদ্বৃস্য-_ 
ৰাফী পিলু 
৪ ৷ বাদী পও সব্বাদী সা ৷ ৪। বাদী গ ও সম্বাদী নি । 
৫ ৷ শুদ্ধ জাতীয় রাগ । 1 ৫। মিশ্র জাতীয় রাগ ৷ 
| 
৬। পকড়--সাসা, রেরে'গ. | ৬ পকড়নি সা গ, নি সা, 
গমমপ। | পৃধনিসা। 
॥ আসাবরী - জৌনপুরী ॥ 


_সাদৃষ্য ৰ 


১। উভয় রাগই আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । 


২। উভয় রাগেই আরোহে গ বর্জিত । 
৩ ৷ উভয় রাগেই অবরোহে এটি স্বর ব্যবহৃত হয়। 
৪1 উভয় রাগেই গ, ধ ও নি ব্যবহৃত হয় । 


৫। উভয় রাগেই বাদী ধ ও সম্বাদী গ। 


৬। উভয় . রাগেরই গাহিবার জময়_-দিবা দ্বিতীয় 


প্রহর | 


৭। উভয় রাগই'উত্তবাজবাদী । 


সংগীতদশিক৷ ১৩১ 


৫ | 


-বৈলাঘৃশ্য-_ 
আসাবরী | জৌনপুরী 
জাতি-_ওড়ব_ সম্পুর্ণ | | ১। যাড়ব- সম্পূর্ণ ৷ 
আরোহে গ ও নিবজিত। ২ ৷ আরোহে গ বজিত। 


এই রাগে ধৈবতের ব্যবহার | ৩। এই রাগে ধৈবতের ব্যবহার 


অধিকতর হইয়া থাকে । আসাবরী রাগ হইতে 
অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত 
হয়। 


কাহারও কাহারও মতে এই 
রাগে শুদ্ধ নি ও ব্যবহৃত 


এই রাগে কেবল মাত্র | 8! 
কোমল নি ব্যবহৃত হয় । 


হয়। 
পকড়__রে, ম, প, ৫। পকড়_রে মপ, নিধপ, 
নিধপ। ধমপগ্রে ম প। 
॥ ভৈরবী মাজকৌশ ॥ 


ৱী টা ঢেৰ 
১। উভয় রাগই ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 
২। উভয় রাগের স্বরসমূহ কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
৩। উভয় রাগেই বাদী ম ও সম্বাদী সা। 
৪:। উভয় রাঁগই উত্তরাঙ্গবাদী ৷ 


৫ ৷ উভয় রাগই লোকপ্রিয্ ৷ 


১৩২ 


> 


৩। 


৪ 


৫। 


ঙ। 


৷ 


_বৈসাদৃষ্য_ 
ভৈরবী 

জাতি_ সম্পূৰ্ণ ৷ ১। 

গাহিবার সময় ২। 

প্রাতঃকাল ৷ 


কাহারও কাহারও মতে 
ইহাকে সৰ্ব্বকালীন রাগ 
(অর্থাৎ সব সময়ই গাঁওয়। 
যাইতে পারে ) বলা হয়। 


সৌন্দরধ্য বৃদ্ধির জন্য কখনও | 


কখনও এই রাগে শুদ্ধ রে, 


গ, নি এবং তীব্র ম প্রয়োগ 
করা হয়। 


এই রাগের প্রকৃতি 
চঞ্চল। 


এই রাগে ঞ্ুপদ ও খেয়াল 
অপেক্ষা ঠুংরী, টগ্সা, দাদরা, 
গজল ইত্যাদি অধিক 
গাওয়া হয়। 


পকড়--ম, গ, সা রে সা, 
ধঃনিসা। 


৩। 


8 


৫ 


৭) 


সংগীতদশিক! 


মালকৌশ 
জাতি _ওড়ব ৷ 


গাহিবার সময়-- 
রাত্রি তৃতীয় প্রহর ৷ 


এই রাগ রাত্রির তৃতীয় 
প্রহরেই গাওয়ার সময় 
এবং ইহাতে কাহারও 
মতভেদ নাই ৷ 


এই রাগে কখনও তীব্ৰ 
স্বর ব্যবহৃত হয় না। 


এই রাগের প্রকৃতি 
গম্ভীর ৷ 


এই রাগে কেবল মাত্র 
ঞ্ৰপদ ও খেয়ালই 
গাওয়া হয়। 


সংগীতদশিকা ১৩৩ 


॥ পূৰ্বা--পূরিয়াধনাী৷ ॥ 
_ সাদৃশ্ত__ 
১ ৷ উভয় রাগই পূরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
২। উভয় রাগেরই জাতি_ সম্পূর্ণ । 


৩। উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল ধ ও তীব্ৰ ম 
ব্যবহৃত হয়। 


৪। উভয়:রাগই পুর্বাঙ্গবাদী । 
৫ ৷ উভয় রাগই সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ৷ 


পুৰাঁ পুরীয়াধনান্ী 
১। এই রাগে ছুই মধ্যম ১। এই রাগে তীত্র ম ব্যব- 
ব্যবহৃত হয়। হৃত হয়। 
২। বাদী গ ও সম্বাদীনি। | ২! বাদী প সম্বাদী রে। 
৩। গাহিবার সময়_ ৩। গাহিবার সময়_ 
দিব| অন্তিম প্রহর ৷ সন্ধ্যাকাল ৷ 


৪। কেবল মাত্র কোমল 
ধৈবতই ব্যবহৃত হয় । 


পকড়_নি, গ্নে গঃ ম্‌ পি) 


৪। কোন কোন দেশে শুদ্ধ 
ধৈবতের প্রচলন দেখা 
যায়। ৫ 

৫। পকড়--নি, সারে গ, ধ প, মগ মরেগ, 

ধমগ, রেসা। 


মগ, ম, গ, রে গ, রে সা। 


১৩৪ 


সংগীতদশিকা 
॥ হুনীর কেদার ॥ 


_ সাদৃশ্য 


১। উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

২। উভয় রাগেই ছুই মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ ৷ 

৩। উভয় রাঁগেই ছুই মধ্যমের প্রয়োগ পদ্ধতি একই 
প্রকারের যথা কোমল ম উভয় রাগেই আরোহে 
এবং 'অবরোহে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তীব্র মধ্যম 
সাধারণতঃ আরোহেতেই ব্যবহৃত হয় । 

৪1 সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধির জন্য উভয় রাগেই কোমল নি 
বিবাদী স্বরূপে কখনও কখনও অবরোহে 
ধৈবতের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা 
ধনিপা 


৫। উভয় রাঁগেই আরোহে নি দুর্বল । 


৬ ৷ উভয় রাগেই আরোচে নি ও অবরোহে গ বক্ৰ । 


৭| উভয় রাগেরই গাহিবার সময়--রালি প্রথম 
প্রহর | 


৮ ৷ উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী 


--বৈসাদৃশ্বা-- 
হুমীর কেদার 
১। জাতি--সম্পূর্ণ । ১। জাতি--ওড়ব--ষাঁডব ! 
২। আরোহে রে দুৰ্বল ৷ ২। আরোহে রে বজিত ৷ 
*% ৷ আরোহে গ ব্যবহৃত হয়। | ৩। আঁরোহে গ বলিত ৷ 


সংগীতদশিকা ১৩৫ 
হমীর কেদার 
৪। আরোহে প দুর্বল । ৪1 আরোহে প দুর্বল নহে। 
৫1. বাদী ধ ও সন্বাদী গ ৫ । বাদী ম ও লম্বাদী সা ৷ 
মতান্তরে প বাদীস্বর। সর্ববাদী সন্মতভাবে বাদী 
৬ ৷ অবরোহে গ স্পষ্ট'ভাবেই সন 
ব্যবহৃত হয়। ৬ ৷ অবরোহে গ অস্পষ্টরূপে 
ব্যবহৃত হয়। মীর সহ- 
পাশ 
যোগে ম রে গাহিবাঁর 
সময় গ কে স্পর্শ করা 
৭। এই রাগে দুই মধ্যম হয়। 
পরপর ব্যবহৃত হয় না। | ৭। এই রাগে দুই মধ্য পর 
পর ব্যবহার করা যায় 
যথাঁম পধপ মম, 
ধপম; পমরেসা। 
৮। পকড-সা রে সা" ৮। পকড়_সাম মপঃ 
গমধ। ধপম, রেসা। 
॥ দেশ--তিলকামোদ ॥ 
১। উভয় রাগই খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
২। উভয় রাগেই প বাদী ও রে সম্ব দী। 
৩। গাহিবার সময় _রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ৷ 
1 বাদী রাগ ৷ 


উভয় রাগেরই স্থরট রাগের সহিত সাদৃশ্ঠ আছে। 
উত্ভয় রাগেই রে বস্ত্ৰ’ ৷ 


১৩৬ 


১ 


২ 


--বৈসাদ্ৃশ্য-_ 


দেশ 
| জাতি--সম্পূৰ্ণ ৷ 
৷ আরোহে গ দুৰ্বল । 
৷ আরোহে ধ দুর্বল । 


| এই রাগে কেবল মাত্র 
রে বক্ৰু। 


| এই রাগে নি কোমল 
ব্যবহৃত হয়। 


সংগীতদশিকা 


তিলকামোদ 
জাঁতি-_ সম্পুৰ্ণ । 
আরোহে গ দুবল নহে। 
আঁরোহে ধ বজিত। 
এই রাগের প্রকৃতি ও 


চলন বক্র । 


এই রাগে শুদ্ধ নি ব্যব- 
হৃত হয়, যদিও মহারাস্ 
দেশে কোন কোন গায়ক 
কৌমল নি প্রয়োগ করেন 


1 পকড়_রে, মপ, নিধপ, | ৬। পকড়--পনিসারেগ, সা, 
পধপম/গরেগসা। রেপমগ, সানি। 
৷৷ বাগেঞ্জী--ভামপলাগী ॥ 


১। উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


২ | গ ও নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ । 


৩। উভয় রাগে ম বাদী ও সা সম্বাদী । 


৪ ৷ উভয় রাগেই আরোহে কখনও কখনও তীব্ৰ নি 


প্রয়োগ করা হয়। 


৫ | উভয় রাগই অবরোহে সম্পূৰ্ণ । 
৬ | উভয় রাগই পূৰাঙ্গবাদী । 


সংগীতদশিকা 


১৩৭ 


-বৈসাদৃশ্ব-_ 


ৰাগেঞ্জী 


১। এই রাগের জাত্তি সম্বন্ধে 
তিন প্রকারের মত আছে 
যথা := 

(ক) বাড়ব। 
(খ) ষাড়ব_-সম্পূর্ণ! 
(গ' সম্পূৰ্ণ ৷ 

২। আঁরোহে কদাচিৎ প 
ব্যবহৃত হয় || 

৩। আরোহে রে দুর্বল । 

৪ ৷ আরোহে ধব্যবত হয়। 

৫। গাহিবার সময়-- 
ম্ধ্য রাত্রি। 

৬। পকড়--সা, নিধ, সাঃ 


মধনিধ্যম গৱে,সা। 


ভামপলাশী | 
১ ৷ জাতি--ওডব--সম্পূৰ্ণ 
( সৰ্ব্ববাদী সন্মত ) | 


২। আরোহে প ব্যবহৃত হয়। 


৩। আরোহে রে বজিত। 
১। আরোহে ধ বজিত | 


৫ | গাহিবার সময় 
দিবা তৃতীয় প্রহর । 


৬1 পকড়_নি সাম, মগ, 


পম, গ মগরেসা। 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
॥ ঠাটোৎপত্তি প্রকার ॥ 


প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যদি সপ্তকে রাগোপযোগী 
১২টি স্বর মানা হয়, তাহা হইলে সপ্তক হইতে ৭২টি মেল বা ঠাট 
উৎপন্ন হইতে পারে ৷ সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতজ্ঞ 
পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী তাহার রচিত চতুৰ্্ধণ্ডি প্রকাশিকা গ্রন্থে সর্বপ্রথম 
এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্ধটমখী নিম্নোক্ত প্রকারে 
৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন। 


সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর এই প্রকার £-_ 


সারেরেগগমমপধধনিনি। 


ঠাট রচনার জন্য এই ১১টি স্বর হইতে প্রত্যেকবার ক্রমামু- 
সারে ৭টি স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ১২ স্বরের মধ্যে 
‘মন’ মধ্যমকে সাময়িক ভাবে বাদ দিয়া এ পংক্তির অন্তিমস্থানে তার 
‘সা? যোগ করিলে এ পংক্তি এইরূপ দাড়ায় £-_ 


সারেরেগগমপধধনিনিসা। 


এখন এই ১২ স্বরকে মধ্যম পৰ্যন্ত সমভাবে বিভক্ত করিয়া 
দেখিতে হইবে প্রতি অর্ধভাগ হইতে কয়টি চতুঃ্বরী মেলার্ধ উৎপন্ন 
হইতে পারে। প্রত্যেক পূৰ্ব্ব মেলার্দের প্রথম স্বর ‘মা? এবং অন্তিম 
স্বর ৰ এবং প্রত্যেক উত্তর মেলার্দের পথম স্বর “প? এবং অন্তিম 


স্বর “সা? হইবে। 


সংগীতদশিকা ১৩৯ 


পূৰ্ব্ব সপ্তকার্দে অর্থাৎ সার রেগগম? এই স্বর সমূহ 
হইতে নিম্নলিখিত ৬টি পূৰ্ব্বমেলাৰ্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে । 


১। সারেরেম 
২। সারেগম 
৩। সারেগম 
৪। সারেগম 
৫৷ জারেগম 
৬। সাগগম 


এই প্রকার সপ্তকের উত্তরার্দে অর্থাৎ প ধধনিনি সাঃ এই 
স্বর সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৬টি উত্তর মেলার্দ উৎপন্ন হইতে পারে 


১। পধধসা 
২। পধনিসা 
৩। পধনিসা 
৪। পধনিসা 
৫। পধনিসা 
৬। পনিনি সা 


ল.রচনা করিতে হইলে উপরোক্ত প্রত্যেকটি 


এখন সম্পুর্ণ মে 
উত্তর মেলাদ্ধ যোগ দিতে হইবে 


পূৰ্ব্ব মেলাদ্ধের সহিত ছয়টি করিয়া 
যথা :=-- 
১। সারে রে ম পধধসা!। 
২। সারে রে ম; পধনিজা। 


১৪০ সংগীতদশিকা 
৩। সারেরে মঃ প ধনি সা। 
৪ |. সরে রে ম, প'ধ্যনি সা। 
৫। সারে রে ম,:পঃুধ নি সা। 
৬। সারেরেম, পনিনি সা। 


পূৰ্ব্ব মেলাঞ্ধ ছয়টি অতএব সম্পূর্ণ ঠাট ৬ ১৬-৩৬টি হইবে ৷ 
উক্ত ৩৬টি মেলের শুদ্ধ মধ্যম স্থানে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করিলে 
পুনরায় ৩৬টি মেল উৎপন্ন হইতে পারে । পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী এই 
প্রকারে মেল সংখ্যা ৩৬+-৩৬--৭২টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


রাগ বিশেষের ঠাট নির্ণয়ের সুবিধার জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডে 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে নিম্নলিখিত 
১৩টি ঠাট মানিয়া লইয়াছেন। 


১। বিলাবল ঠাট--সা রে গম পধনিসা। 
২। কল্যাণ »৮-সারে গমপ ধনিসা। 
৩। খমাজ »_সারে গমপধনিসাঁ। 
৪। ভৈরব *_সারেগমপধনিসা। 
৫। পুবী ৮সারে গমপধনিসা। 

৬। মারবা »-সারেগমপধনিসা। 

৭। কাকী »_সারেগমপধনিসা। 
৮। আসাবরী৮-সারেগমপধনিসা। 
৯! ভৈরবী ”_সারেগমপধনিসা। 
১০। তোড়ী »_সারেগ মপধনিসা। 


সংগীতদশিকা 


॥ ঠাট ও রাগ ॥ 
ঠাট ৰাগ 
১ ৷ রাগ উৎপাদনের সমর্থ বিশিষ্ট ১ ৷ রাগ স্বর সমূহের বিশিষ্ট রচনা 
স্বর রচনাঁকে ঠাট বলা হয়। | যাহা বর্ণ এবং অলঙ্কারের 


সাহায্যে সৌন্দধ্যপ্ৰাপ্ত হইয়া 
লোকচিন্ত রঞ্জন করে । যথা-- 
বেহাগ, ভৈরবী ইত্যাদি । 


যথা 
কল্যাণ ভৈরব ইত্যাদি ! 


রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয় । 


২। ঠাট সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি ২ 
স্বর হইতে উৎপন্ন হয় । 


রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন 
প্রকার বলিয়া মানা হয় = 
সম্পুর্ণ, ষাড়ব এবং ওুড়ব। 
কিন্ত আরোহ এবং অবরো- 
হের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া 
বিচার করিলে রাগের জাতি 
৯ প্রকার হয়। 


G 


৩। ঠাট সংখ্যা -দাক্ষিণাত্যের 


পণ্ডিত ব্যক্কটমখীর মতে 
৭২টি ঠাট হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ৷ 
পদ্ধতিতে ১০টি ঠাট মানা 
হয়। যথ৷- 

বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, 
ভৈরব, পূরবা, মারবাঃ কাফী, পা 
আসাবরী, ভৈরবী, তোড়ী । 


১। সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ৷ 
২], ৮ _ষাড়ব। 
৩৭ = =ণুড়ৰ ৷ 
৪। যাড়ব--সম্পূৰ্ণ ৷ 
৫] "> _ষাঁড়ব। 


ঙ। 2? নব । 


১৪২ 


৪ ৷ ঠাটের স্বর সমূহ “সা রে গ মঃ 
এইরূপ ক্রমানুসারে ব্যবহৃত 
হয়। 


৫ ৷ ঠাটে একই স্বরের ছুই পর 
যথা রে রে? পরপর 
প্রয়োগ করা যায় ন! (উত্তর 
ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে )। 


৬। ঠাটে “ম” এবং ‘পঃ বজিত 
হয় ন| । 


|| 


8 


৫1 


ঙ। 


সংগীতদশিকা 
রাগ 
৭1 ওড়ব--সম্পূৰ্ণ । 
| ক্র” ষাঁড়ব | 
Sl, _ুড়ব || 


উপরোক্ত ৯ প্রকারের 
জাতি হইতে মোট ৩৪৮৪৮টি 
রাগ হইতে পারে। 


রাগের স্বর সমূহ সব সময় 
ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় না। 
যথাকেদার রাগ_ 
সাম, মপধপঃ নি ধ সা 
* 
সানিধপঃ মপধপম, 
গমরেসা। 


সাধারণ নিয়মে রাগ একই 
স্বরের ছুইরূপ পর পর 
প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু 
কোনও কোনও রাগে এরূপ 
প্রয়োগ বিধিও দেখা যায় । 
ষথা ললিত রাগে = 


ধনিরে গম মম? । 


রাগে “মঃ এবং ‘প’ একই 
সঙ্গে বজিত হয় না, ছুইটির 
কোন ও একটি বজিত 
হইচ্ভ পাপে । ষ্থা=- 


৭। ঠাটে কেবল মাত্র আরোহ 
আছে। যথা 
কল্যাণ ঠাট-- 


সারেগমপধনিসা 


৮। কোন ও ঠাট হইতে উৎপন্ন 
কোনও বিশেষ রাগের নাম 
অনুসারে এ ঠাট পরিচিত। 
যথা 
ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন 
ভৈরব কালিংগড়া, রাঁমকলী 
রাগের মধ্য হইতে ভৈরব 
রাগের নামে ভৈরব ঠাট 


পরিচিত ৷ 


৯। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন 
নাই ৷ 


১০। ঠাটে অবারোহ নাই বলিয়া 
উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায় 
না. আরোহে ব্যবহৃত স্বর 
সমূছই গাওরা যায় মাজ ৷ 


১৪৬ 
রা 

যথা 
ভূপালীতে-_-ম? বজিত 
মারবাতে__“পঃ 52 

৭ রাগে আরোহ এবং 
অবরোঁহ ছুইই আছে । 
য্থা--ইমন রাগ-- 


1 * 
সারেগমপধনিসা। 
সানিধপমগরেসা। 

৮ প্রত্যেক রাগই নিজ নিজ 
নামে পরিচিত | 


৯! রাগ মাত্রই রঞ্জকতাপূর্ণ । 
“রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ)ঃ 

১০। রাগে আরোহঃ অবরোহ 
আছে এবং উহা রপ্তকতা- 
পূর্ণ, কাজেই রাগকে 
আলাপ, তাল, গমক, মীড়, 
তান প্রভৃতির সাহায্যে 
গাওয়। বায় ৷ 


১৪৪ সংগীতদশি 1 
॥ রাগী সংখ্য! ॥ 


রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয় 
সম্পূৰ্ণ, যাড়ব ও ৪ড়ব এবং উহাতে যথাক্রমে ৭টি, ৬টি এবং ৫টি স্বর 
লাগে। কিন্ত আরোহ এবং অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া 
বিচার করিলে রাগের জাতি ৯ প্রকার হয়। 


১। সম্পূর্ণ_ সম্পুর্ণ । 
চু ১) --ষাড়ব। 
৩। ৮ -ওড়ব। 
৪ | বাড়ব__সম্পুর্ণ ৷ 
৫। 2? _যাড়ব। 
৬। ৯ -ওডব। 
৭ ৷ ওড়ব_সম্পুৰ্ণ ৷ 
৮। ১) -ষাড়ব। 
৯। নি -ওড়ৰ | 


এখন উপরোক্ত প্রত্যেক জাতি হইতে কতটি রাগ উৎপন্ন 
হইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক নিয়মের সহিত অতি সহজেই 
জানিতে পারা যায় । 


eo 
সাঙ্কেতিক নিয়ম | বাড়ব = ঙ 
(ডৰ = ১৫ 
এই নিয়মে রাগ সংখ্য! নিম্নোক্ত রূপে নির্ণয় করা যায়। 
যথা 8 
সম্পূর্ণ_সম্পুর্ণ = ১১৯১ = ১ 
? শশ্ষাড়ব = ১৮৬ = ৬ 


2১ --ওভৃত == ১১১৫==১৫ 


টি. বাত. ২ 


প্ংগীতদশিক| ১৪৫ 


ষাড়ব-_সম্পূৰ্ণ = ১ % ৬= ৬ 
*--যাড়ব = ৬ %> ৬= ৩৬ 
*--ভ৪ড়ব = ৬ ৮১৫- ৯০ 

উড়ব সম্পূৰ্ণ = ১৫১৫ ১= ১৫ 
? _যাড়ব=> ১৫৮ ৬_ ৯০ 
»-ওড়ব = ১৫৮১৫-২২৫ 

মোট_- ৪৮৪টি 


কাজেই দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র একটি ঠাট হইতেই ৪৮৪টি 
রাগ উৎপন্ন হইতে পারে। ঠাট সংখ্যা ৭২টি মানা হইলে রাগ 
সংখ্যা মোট ৪৮৪ ৮৭২-৩৪৮৪৮টি মানা যাইতে পারে! যাহাহউক 
সাধারণতঃ যে সকল রাগ গাওয়া হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা দুই 


শতের অধিক নহে! 


বিভিন্ন জাতীয় রাগের সংখ্যা নিরপণের পদ্ধতি £_ রাগের 
আরোহ যাড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর 
এবং অবরোহ বাড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে একটি 
করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে । ঠিক একই নিয়মে আরোহে গুড় 
হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে দুইটি করিয়া স্বর এবং অবরোহে 
পড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে দুইটি করিয়া স্বর বাদ 
দিতে হইবে! নিয়ের উদাহরণ দুইটার দ্বারাই এই পদ্ধতির স্বরূপ 


সুপষ্ট হইবে । 
যথা ঃ--বিলাবল ঠাট হইতে ‘যষাড়ব-যাড়ব’ এবং ‘8ড়ব-উড়ব’ 
জাতীয় রাগ কয়টি হইতে পারে। 


১। বিলাবল ঠাট হইতে যষাড়ব-বাড়ব জাতীয় রাগ মোট ৩৬টি 
হইতে পারে ৷ এই জাতীয় রাগে আরোহে ৬টী এবং অবরোহে ৬টা 


১3৬ সংগীতদশিকা 


স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং 
অবরোহে প্রত্যেকবার উপরের দিক হইতে একটি করিয়! স্বর বাদ 
দিতে হইবে। উহা এইরূপ £= 
আরোহ অবরোহ 

১।সাগনপধনিসা | সাধ পম গরে সা। 
২।সা রে ম পধনিসা | সানি প মগ রে সা। 
৩।সারেগপধনিসা | সানিধ মগরে সা। 
৪|সারে গমধনিসাঁ | সানিধ প গ রে সা। 
৫|সারে গম পনিসা।]সানিধ প মরে সা। 


৬সারেগমপধ সা ।সানিধ প মগ সা। 
এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি যাঁড়ব আরোহের সহিত ৬টা 
করিয়| বাড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট 


৬১৮৬-৩৬টী রাগ হইতে পারে। 

২। বিলাবল ঠাট হইতেই উড়ব-গড়ব জাতীয় রাগ মোট 
২২৫টী হইতে পারে | এই জাতীয় রাগে আরোহে ৫টা এবং 
অবরোহে ৫টী স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের 
দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেকবার উপরের দিক হইতে দুইটি 
করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে | উহা! এইরূপ 
রে গঃরে মরে প, রে ধ,রে নি, | নি ধ নি পঃনি মনি গনি রে, 


গমঃগপ,গধ»গনি, ধপ, ধম, ধগ, ধরে 
মপঃ মধ, মনি, পম; পগ, পরে, 
পধ, পনি, মগ, মরে, 
ধনি। গরে। 


সংগীতদশিকা - ১৪৭ 
আরোহ অবরোহ 


১। সাম প ধ নি সা)সাপ মগ রে সা । 


২। সাগপধনিসাসাধ ম গ.রে সা. 
৩) সা.গ মধ নি সা সাধ প গ রে সা। 
৪1 সা গম নিসাংসাধ প মরে সা। 
৫| সা গম ধসা]সাধপ ম. গাঁ । 
৬] সা রেপ ধনিসাসানি মগ রে সা। 
এ) সা রে মধ নি সা|সানি'পগ'রে সাত 
৯8% SASSER EE 
| সাত রোলর গে 8১ সা|লাক্ানি৷ পণ গ-স| | 
১০। সারে গধনিস৷৷|সানিধগৱোেলসা। 
১) দা রেস এপংনি, সানির ম রে সা । 
হে৷ গলা রে গর প.ধসা[সানিধম: গলা | 
১৩। সারে গম নিসাসানিধ প'রে' জা | 
১৪) সারে গ মধ সা সানিধপ গ সা। 
১৫। সারেগমপসাসানি'ধপ ম সা । 


এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ওডব-আরোহের সহিত ১৫টি 
করিয়া গুড়ৰ অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট 
১৫% ১৫==২২৫টি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে । 


১৪৮ সংগীতদশিকা 
॥ পূৰ্ব্বরাগ ও উত্তররাগ ॥ 


পূৰ্ববরাণ--যদি কোন রাগের বাদী স্বরটি সপ্তকের পূর্ব্বাধ্র 
অর্থাৎ ‘সা রে গ ম প’ এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহা 
হইলে উহাকে পূৰ্ব্বরাগ অথবা পুর্ববাজবাদী রাগ বলা হয়। পূৰ্ব্বরাগ 
গাহিবার মোটামুটি সময় দিন ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা ৷ 


উদাহরণ _ পুর্বা, মুলতানি, পুরিয়া, কল্যাণ, কাকী ইত্যাদি । 


উত্তররাগ --যদি কোন রাগে বাদী স্বরটি সপ্তকের উত্তরাঙ্গ 
অর্থাৎ ‘ম প ধ নি সা” এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহা 
হইলে উহাকে উত্তর রাগ অথবা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বল! হয়। 
উত্তর রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় রাত্রি ১২টা হইতে দিন ১২টা। 

উদাহরণ--মালকৌষ, মল্লার, বসন্ত, ললিত, ভৈরব, জৌনপুরী, 
ভৈরবী, তোড়ী ইত্যাদি | 

“ম? এবং ‘প’ সপ্তকের পুর্ব এবং উত্তর উভয় অঙ্গেই আছে 
কাজেই “ম? কিংবা ‘প’ কোনও রাগের বাদী স্বর হইলে উক্ত রাগ 
নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পুর্বাঙ্গবাদী অথবা উত্তরাঙ্গবাদী হইবে। 
যথা__-জীমপলাশী এবং বাগেশ্রী উভয় রাগেই “ম? বাদীশ্বর কিন্তু 

প্রকৃত বিচারে প্রথনটিকে পূৰ্ব্বরাগ এবং দ্বিতীয়টিকে উত্তর 

রাগ বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাদের গাহিবার সময় যথাক্ৰমে 

দিন ১২--৩টা এবং রাত্রি ১২--৬টা বলিয়া নিদ্ধারিত কর! 


হইয়াছে। 
॥ সন্ধিপ্রকাশ রাগ ॥ 


ছুই বস্তুর মিলনকে ‘সন্ধি’ বলা হয়। এখানে ‘সন্ধি’ শব্দের 
অর্থ দিন এবং রাত্রির মিলন | ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই মিলন দুইবার 
হয়_উধাকালে এবং সায়ংকালে। কিন্তু এই মিলনক্ষণ এত অল্প 
স্থায়ী যে এ সময়ের মধ্যে কোনও রাগ গাওয়া কিংবা বাজানো সম্ভব 
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নয়। কাজেই সঙ্গীত শাস্ত্ৰহ্লগণ সুবিধার জন্য এ মিলন সময়কে 
৪--৭টা| বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 

যে রাগ দিবারাত্রির উক্ত মিলন সময়কে প্রকাশ অথবা সুচিত 
করে তাহাকেই সন্ধি প্রকাশ রাগ বলা হয়। 

দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে ভোর ৪টা হইতে অপরাহ্ন ৪টা এবং 
পুনরায় অপরাহ্ন ৪টা হইতে ভোর ৪টা পৰ্য্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া প্রথমত প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ অথবা প্রথম শ্রেণীর 
রাগ তৎপর প্রাত:কালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেনীর রাগ গাওয়! 
হয়। পুনরায় সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ তৎপর সায়ংকালীন 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগের মোটামুটি সময় নির্দেশ করা 


হইয়াছে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় পদ্ধতি এবং রাগগুলি 


কোন্‌ শ্রেণী ভুক্ত তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল | 
॥ রাগের নৈশিষ্ট-নির্ণয় পদ্ধতি ॥ 
সন্ধিপ্রকাশ অথব| প্রথম শ্রেণীর রাগ ভৈরব, পূর্বী এবং 
মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন । 
১। ভৈরব ঠাট ঃ-সারেগমপধনিস৷। 
২। পূর্বী ৮ _সারেগমপধনিসা। 


৩| মারবা» _সারেগমপধনিসা। 


বৈশিষ্টা-- রেগ নি 
উপরোক্ত ঠাট সমূহের অন্তর্গত স্বরগুলির সমালোচনায় ইহাই 
প্রতিপন্ন হয় যে সন্ধি প্রকাশ রাগে, রে? কোমল এবং ‘গ’ ও ‘নি’ 
শুদ্ধ হইবেই। ম ও ধ কোমল কিংবা তীব্ৰ দুইই হইতে পারে । 


১৫৫ সংগীতদগ্রিকা 


দ্বিতীয় শ্রেণীর রাশী__এই শ্রেণীর রাগ কল্যাণ, বিলাবল এবং 
খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন ৷ 
১। কল্যাণ ঠাট _সারেগ মপধনি সা। 


২। বিলাবল » _সারেগমপধনিসা। 
৩। খমাজ »_সারেগমপধনিসা 


বৈশিষ্টা-- রেগ ধ 
অতএব এই শ্রেণীর রাগে “রে? গ’ এবং ‘ধ্রু শুদ্ধ হইবেই। 


ম এবং নি কোমল কিংবা তীব্র ছুইই হইতে পারে 
তৃতীয় শ্রেণীর রাগ-__এই শ্রেনীর রাগ, কাকী, আসাবরী, 


ভৈরব এবং তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন । 
১। কাকী _সারেগ্রমপধনিসা। 
২। আসাবরী_সা রে গমপধনিসা। 
৩। ভৈরবী _সারেগমপধনিসা। 


৪। তোড়ী _সাঁরেগ মপধনিসা। 


বৈশিষ্ট =_ গ 

অতএব এই শ্রেণীর রাগে ‘গ’ কোমল হইবেই। রে, ম) ধ 

এবং নি কোমল কিংবা তীব্র ছুইই হইতে পারে । 
| বিভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় রাগ ॥ 

প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ 

১। ভৈরব ঠাট--ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী, জোগিয়া, 

বিভাস । 
২। পুরী » বসন্ত পরজ | 
৩ ৷ মারব! * --সোহনী, ললিত ৷ 


{a 


এ 


ma 
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প্রাঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ 8 
১। কল্যাণ ঠাট__গোঁড়সারং, হিণ্ডোল। 
২। বিলাবল * --বিলাবল, দেশকার ৷ 
৩। খমাজ বলো X 


প্রাঃ তৃতীয় শ্রেণীর রাগ £- 
১। কাফী ঠাট-_বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী, পীলু। 
২। আসাবরী ” _আসাবরী, জৌনপুরী । 
৩। ভৈরবী > _ভৈরবী। 
৪! তোড়ী ৯» --তোড়ী, মূলতানী ৷ 


সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ :- 
১। ভৈরব ঠাট-ঁ x 
২। পূৰ্বা  »_ পুরীগি্রী, পূরিয়াধনাতী | 
৩। মারব| »_মারবা, পুরিয়া। 


সাঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ £_ 
১। কল্যাণ ঠাট -ইমন, ইমন কল্যাণ, ভূপালী, হমীর, 
শুদ্ধ কল্যাণ, কেদার, কামোদ, ছায়ানট ৷ 
২। বিলাবল * -_বিহাগঃ শঙ্করা, দুর্গা । 
৩। খমাজ +» --খমাজ, দেশ, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তি, 
বিঝোটি। 


সাং তৃতীয় শ্রেণীর রাগ £_ 
১। কাকী  ঠাট-কাফী, বাগেশ্রী, গেড়িমল্লার, বহার, 
মিয়ীমল্লার | 
২। আসাবরী ৮” --দরবারী কানড়া, অডাঁণা। 
৩। ভৈরবী ১, _মালকৌস। 
৪1. তোড়ী +১- ৯৫ 


১৫২ | সংগীতদগ্সিকা 
বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের মোটামুটা সময় £_ 


প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ-- ৪-- ৭ টা (সকাল) 
55 দ্বিতীয় শ্রেনীর ENE ARE) 55 39 
29 তৃতীয় শ্রেনীর ,, _-১১-- ৪ ১ (অপরাহ্ন) 
সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাঁগ__ ৪-= ৭ ৯১ (সন্ধ্যা) 
) দ্বিতীয় শ্রেণীর » __ ৭--১১ ১, (রাত্রি) 
টা তৃতীয় শ্রেণীর » --১১-- ৪ ১) (ভোর) 


॥ শুদ্ধ, ছারালগ এবং সক্ধীর্ণ রাগ ॥ 


শুদ্ধ রাগ_সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী রাগ বিশেষকে 
উহার স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া অন্য কোন ও রাগের সাহায্য ছাড়া গাওয়া 
হইলে উহাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়। 


উদ্াহরণ-হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির ইমন, খমাজ, ভৈরব 
প্রভৃতি দশটি ঠাট বাচক রাঁগকেই কেবল মাত্র শুদ্ধ রাগ বলা যাইতে 
পারে । ইহা ছাড়া অন্য রাগ ছায়ালগ কিংবা সঙ্কীর্ণ জাতীয় । 


ছায়ালগ রাগ_-সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী মূল রাগ অথবা 
আশ্ৰয় রাগ অর্থাৎ ঠাট বাচক রাগের ছায়ার অবলম্বনে রচিত রাগকে 
ছাঁয়ালগ রাগ বলা হয়। যথা= 


কল্যাণ ঠাট হইতে- ভূপালী, হমীর, শুদ্ধ কল্যাণ ইত্যাদি ৷ 
কাকী ৮» ০, _বাগেশ্রী, বহার ইত্যাদি৷ 


সঙ্গীৰ্ণ রাগ--সঙ্গীতশাস্ত্ৰোক্ত নিয়মানুযায়ী ঠাট বাঁচক রাগ 
এবং ছায়ালগ রাগের সংমিশ্রণে রচিত রাগকে সঙ্কীৰ্ণ রাগ বলা হয়। 
যথা_-পীলু। 


শুদ্ধ রাঁগকে বিরাট বটবৃক্ষের সহিত, ছায়ালগ রাগকে বটবৃক্ষের 
ছায়ায় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত অপেক্ষাকৃত নিয়শির বৃক্ষের সহিত এবং সঙ্কীৰ্ণ 
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রাগকে উহাদের সন্মিলিত ছায়ায় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত বৃক্ষ-শিশুগুলির সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। 


|| গ্রহ, অংশ এবং ভ্যান স্বর ॥ 


গ্রহ ও ন্যাস স্বর---প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাঁগকে নির্দিষ্ট স্বর 
হইতে আরন্ত করিয়। নির্দিষ্ট স্বরে শেষ করিবার পদ্ধতি ছিল। উক্ত 
স্বর ছুইটিকে যথাক্রমে গ্রহ এবং শ্যাস স্বর বলা হইত। বর্তমানকালে 
রাগ গাহিবার উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হয় না ৷ রাগে ব্যবহৃত 
মুখ্য স্বর সমূহের মধ্যে যে কোন স্বরে সমাপ্ত করা হইয়া থাকে । 


আধুনিক কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ‘গ্রহ’ কথাটির ব্যবহার নাই 
কিন্তু ‘ন্যাস’ কথাটি প্রকারান্তরে ব্যবহার হইয়া থাকে । কোনও রাগ 
গাহিবাঁর সময় যে মুখ্য স্বরগুলির উপর পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া 
রাগের স্বরূপ প্রকাশ করা হয় উহাদিগকে এ রাগের স্যাস স্বর বলা 
হয়। বাদী এবং সম্বাদী স্বর প্রত্যেক রাগেরই ন্যাস স্বর। ইহা 
ছাড়া ও অনুবাদী স্বরগুলির মধ্য হইতে একটি কিংবা একাধিক স্বর 
নযাস স্বররূপে প্রয়োগ করা হয়। যথা-- 


কেদার রাগে_ম, সা, প। 


জৌনপুরী ১) _ধ, গ, প। 
ভীমপলাশী +,__ম, সা, গঃ নি । 


অংশ ম্বর-- প্রাচীনকালে কোনও! 
বেশী প্রয়োগ করা হইত তাহাকে অংশ স্ব 


“বছলন্বং প্রয়োগেষু সচাংশস্বর ভূটান এ 


অংশ স্বরকে বর্তমানকালে বাদী স্বর বলা হয়। কিন্তু কেবল 
মাত্র বহুল প্রয়োগেই বাদী প্বরের বৈশিষ্ট্য নয়। যে স্বরটি রাগ 


১৫৪ সংগীতদশিক! 


রাগ বিশেষে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্ণয়ে 
সৰ্ব্বাধিক সাহায্য করে উহাকেই “বাদী স্বর’ আখ্যা দেওয়া হয়। 

উদাহরণ-_জোনপুরী রাগে ‘ধ’ অপেক্ষা ‘প’ এর প্রয়োগ 
অনেক বেশী কিন্তু পপ” এ রাগের বাদী স্বর নয়। রাগের স্বরূপ 
নির্ণয়ে 'ধ? অধিকতর সাহায্য করে বলিয়া উহাই জৌনপুরী রাগের 
বাদী স্বর বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে ৷ 

বাদী স্বরের সাহায্যে কোনও রাগ উত্তর রাগ’ কিংবা ‘পূৰ্ব্ব 
রাগ’ তাহা জানা যায় এবং এ রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় নিরূপণ 
করা যায়। 

€পুররবরাগ ও উত্তররাগাঁংশে দ্রষ্টব্য ) 


॥ গায়কের গুণ ও দোষ ॥ 


হুগ্শব্দঃ স্ুশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ | 
রাগরাগাঙ্গভাবাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ ॥ 
প্রবন্ধগাননিষ্মাত্তো বিবিধালপ্রিতত্ববিৎ । 
সবর্বস্থানোচ্চগমকেঘনায়াসলসদ্গতিঠ ॥ 
আয়ত্বকণ্ঠস্তলজ্ঞঃ সাবধানো জিতশ্রমঃ 
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সবর্বকাকুবিশেষবিৎ ॥ 
অপার স্থায়সঞ্চারঃ সৰ্বদোববিবজিতঃ | 
ক্রিয়াপরোহজভ্রলয়ঃ স্মুঘটো ধারণান্বিতঃ ॥ 
স্ফুজ নিজ বনে! হারিরহঃকুদ্ভজনোদ্ধুরঃ ৷ 
সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈগীয়তে গায়নাগ্রণোঃ ॥ 
= সঙ্গীত রত্বাকর 
গুণ 2 
১। হৃদ্যশব্দঃ--সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট । 
২। সুশারীরঃ--যাহার আওয়াজ অভ্যাস ছাড়াই রাগ বিশেষের 
স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমৰ্থ ৷ 


সংগীতদশিকা S৫৫ 


৩ | গ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণঃ--‘এহ’ এবং ন্যাস স্বরের প্রয়োগবিধি 
যাহার জানা আছে। 

৪1 বাগৱাগাঙ্গভাষাঙ্গক্ৰিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ--রাগাঙ্গ) ভাষাঙ্গ, 
ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বন্ধে যাহার সম্যক জ্ঞান আছে। 
এখানে রাগাঙ্গ অর্থাৎ রাগের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা অংশ, ভাষাঙ্গ 
অৰ্থাৎ রাগে গেয় গানের ভাষা, ক্ৰিয়াঙ্গ অৰ্থাৎ রাগ গাইবার 
স্বতন্ত্ৰ নিয়ম এবং উপাঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট স্বর রচনার 
সাহায্যে রাগের আলাপ । 

৫। প্রবন্ধগাননিষ্যাতঃ_ প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধ গান সম্বন্ধে 
যিনি অভিজ্ঞ । 

৬ ৷ বিবিধালণপ্ডিতত্ববিৎং= বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাহার 
জ্ঞান আছে। আলপ্তি এক প্রকার প্রাচীন গীত। 

৭1. সৰ্বস্থানোচ্চগমকেম্বনায়াসলসদ্গতি:--যিনি মন্ত্ৰ, মধ্য এবং 
তার তিন স্থানের গমকে পটু ৷ 

৮। আয়ত্বক্ঠঃঁ_ যিনি কণ্ঠ স্বরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে 
পারেন। 

তাঁলজ্ঞ; - বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। 

১০। সাবধানঃ_যিনি একাগ্রচিত্তে গান করিতে পারেন। 

১১। জিতশ্রমঃ_ গান গাহিবার সময় যাহাকে পরিশ্রান্ত দেখায় না । 

১২ |  শুদ্ধছায়ালগাভিষঃ - শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সঙ্কীণ রাগ সম্বন্ধে 
যাহার জ্ঞান আছে । 

১৩ ৷ সবর্বকাকুবিশেষবিৎ-সঙ্গীত শাস্ত্ৰোক্ত ছয় প্রকার কাকু সম্বন্ধে 
যাহার জ্ঞান আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ কাকুর এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন--‘কাকুধ্ব'নেবিকারঃ’ অর্থাৎ কাকুধ্বনির (সঙ্গীতা- 
পযোগী আওয়াজের ) বিকার অথদা বিশেষ রূপ। কাকু 
ছয় প্রকার যথা ঃ- স্বরকাকুঃ রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু, 
অন্যরাগকাকু) যন্ত্ৰকাকু ৷ 
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১৭। 
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১৯। 


২০। 
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২২। 
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সংগীতদগিকা 


অপার স্থায় সঞ্চারঃ-- বিনি গাহিবাঁর সময় গানের অসংখ্য 
স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করিতে সমর্থ । 
সর্বদৌষবিবজিতঃ-যিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী নির্দোষ ভাবে 
গাহিতে পারেন। 
ক্রিযাপরঃ__যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীতে পারদশিত! 
লাভ করিয়াছেন । 
অজস্রলয়:--নান| প্রকার লয় সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। 
সুঘটঃ _যাহীর গান শ্রোতাগণের মনৌমুগ্ধ করে | 
ধারণান্বিতঃ__মেধাবী অর্থাৎ যিনি উত্তম স্মৃতি শক্তি বিশিষ্ট ৷ 
ক্ষ,জ'ন্লিজ'বনঃ--‘যিনি নিজবিন? প্রয়োগে পটু। “নিজবন? 
রাগের একটি বিশেষ অবয়ব। উহার প্রকৃতি মেঘ গর্জনের 
হ্যায় গম্ভীর । 
হারিরহঃকন্জনোদ্বুরঃ_যিনি সুমধুর সঙ্গীতের সাহায্যে 
শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ | 
সুসম্প্রদায় --যিনি গুরুপরম্পরা উত্তম সম্প্ৰদায়ভুক্ত। 
অংদষ্টোদত্ুষ্টস্ৎকারিভীতশস্কি তকম্পিতা: । 
করালী বিকঙগঃ কাকী বিতালকরভোদড়াঃ !! 
ঝোম্বককস্তম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ। 
বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থানভষ্টাব্যবন্থিতাঃ 
মিশ্রকোহনবধানম্চ তথাহন্যঃ সানুনাসিকঃ। 
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গ।ওকা নিন্দিতা মতা; ॥ 
_ সঙ্গীত রত্বাকর 
সংদষ্টঃ --যিনি দাত পিসিয়া গান করেন। 
উদ্ধৃষ্ট--যিনি কর্কশ চীৎকার করিয়া গান করেন । 


৩। কুঙকারী_িনি স্থৃতকাৰ অর্থাৎ এ এ এইরূপ শব্দ করিয়া 


গান করেন। 


সংগীতদ্রিকা রর ১৫৭ 
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২৪। 


২৫ | 


ভীতঃ--যিনি ভয়ে ভয়ে গান করেন। 

শঙ্কিত --যিনি অনর্থক শঙ্কিত ও উত্তলা হইয়া গান করেন। 
কম্পিতঃ__ফিনি কম্পিত আওয়াজে গান করেন। 
করালী-_িনি হা করিয়া গান করেন ৷ 

বিকলঃ__যাহার গানে স্বর হান ঠিক থাকে না। 

কাকী - যিনি কাকের নত কর্কশ স্বরে গান করেন। 
বিতালঃ--যিনি একটু পরেই তালভ্রষ্ট হন ৷ 

করভঃ_ যিনি উৰ্দ্ধমুখ হইয় গান করেন। 

উদ্বড়ুঃ--ভেড়ার মত মুখব্যাদন করিয়া যিনি গান করেন। 
ঝোন্বকঃ_যিনি গলার শিরা ফুলাইয়া গান করেন । 
তুম্বকী--তুম্বার মত মুখ ফুলাইয়া যিনি গান করেন। 
বক্রী-_মুখ বাকা করিয়া যিনি গান করেন। 

প্রপারী-যিনি হাত-পা ছুড়িয়া গান করেন। 
নিমীলকঃ__যিনি চোখ বন্ধ করিয়া গান করেন। 

নিরসঃ-_ যাহার গানে কোন মাধুধ্য নাই। 

অপন্বরঃ যিনি ভ্রমবশতঃ বজিত স্বর প্রয়োগ করিয়া গান 
করেন। 

অব্যক্তঃ--যিনি গানের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না। 
স্থানভ্র্টঃ__ধাহার আওয়াজ যথাস্থানে পৌঁছায় না। 
অব্যবস্থিতঃ__যিনি মনস্থির করিয়া যথাযথ ভাবে গান করিতে 
পারেন না। 

মিশ্ৰকঃ--যিনি রাগের শুদ্ধতা রক্ষ। না করিয়া উহাকে অন্ত 
রাগের সহিত মিশাইয়া গাহিয়া থাকেন । 

অনবধানঃ _যিনি গানের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নিজের খেয়াল 
অনুযায়ী গাহিয়া থাকেন । 

সানুনাসিকঃ-ধিনি নাকিসুরে গান করিয়া থাকেন ৷ 


১৫৮ সংগীতদশিকা 
॥ শুভ ॥ 


প্রাচীন এবং আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্ৰজ্ঞগণ শ্রুতির নানাবিধ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কোন্টি প্রণিধান যোগ্য তাহা 
নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা বাইবে ৷ 
প্রাচীন গ্রন্থকারের মভে-- 
১। ‘শ্রবণেন্দ্রিয়গ্র'হাত্বাদ্ধবনিরের শ্ৰুতিৰ্ভবেণ্ড 
অৰ্থাৎ শঅবণেন্দিয়গ্রাহধ্বনিই শ্ৰুতি ৷ 


২। শ্ৰুয়তে ইতি শ্ৰুতি 21 
শোনা যায় এমন যে কোন শব্দই শ্ৰুতি। 


শ্ৰুতি সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুইটির মর্মার্থ এক ৷ কিন্তু 
শ্রুতির সংজ্ঞ| হিসাবে উহাদিগকে নির্ভূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে 
না। আওয়াজ ছুই প্রকার- সঙ্গীত-উপযোগী অর্থাৎ নাদ এবং 
সঙ্গীত-অনুপযোগী অর্থাৎ গোলমাল | সঙ্গীতে গ্রথমোক্ত আওয়াজ 
অথবা শব্দের সঙ্গেই আমাদের জন্বন্ধ। কানে শোনা গেলেই যদি 
শ্ৰুতি হয় তাহা হইলে শেষোক্ত আওয়াজকে সঙ্গীতে স্থান দেওয়া 
উচিৎ কিন্তু উহ! মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই শ্রুতির পুবেবক্ত ব্যাখ্যা 
দুইটি ভাষাবিদের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত হইলেও সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে 
্রান্তিমূলক। সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে সমস্ত শ্ৰুতিই শব্দ বটে কিন্তু সমস্ত 
শব্দই শ্রুতি নয়। 


আধুনিক গ্রচ্থকারের মতে-- 


১। নিতং গ্বীতোপঝে িত্বমভিজ্ঞেয়্বমপৃযুত। 
লক্ষ্যে প্রে৷ক্তংস্ক্পৰ্যাগুং সঙ্গাতশ্ৰ্বত লক্ষণম ॥ 


সন্গীতপযোগী যে শব্দগুলি সুপষ্ট শোনা যায় এবং যাহাদের 
পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় কর! যায় তাহাদিগকে শ্রুতি বলে। 


সংগীতদগিকা ১৫৯ 


শ্রুতির উপরোক্ত ব্যাথ্য। করা যাইতে পারে সত্য কিন্ত এরূপ 
সংজ্ঞা নিৰ্দ্দেশ ভ্ৰমাত্মক ৷ ব্যাখ্যায় শ্রুতির তিনটি বৈশিষ্টের কথা বলা 
হইয়াছে যথ|-- 

(ক) উহারা সঙ্গীতপযোগী । 

(খ) উহাদিগকে সুপষ্ট শোনা যাইবে । 

(গ) উহাদের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যাইবে। প্রথম 
দুইটির সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই কিন্তু তৃতীয় বৈশিষ্টের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে 
সব সময়ই একাধিক সঙ্গীতপযোগী আওয়াজ উচ্চারণ করিতে হইবে 
অর্থাৎ কেবল মাত্র একটি সঙ্গীতপযোগী শব্দ উচ্চারণ করিলে উহাকে 
শ্ৰুতি’ বল! যাইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা শ্রুতির 
সংজ্ঞা হইতে পারে না। 

২। “ন্বরের সুক্মাংশকে শ্ৰুতি বলে অর্থাৎ এক স্বর হইতে 
অন্ত স্বরে যাইবার সময় মধ্যে যে স্থগ্দ স্বর থাকে তাহাকে শ্ৰুতি বলে ৷) 

শ্রুতির এইরূপ সংজ্ঞা ও ভ্ৰমাত্মক ৷ প্রাচীন ও আধুনিক 
্রন্থকারগণ সকলেই সগ্তকের অন্তর্গত স্বর সংখ্যা ১২টি এবং শ্ৰুতি 
সংখ্যা ২২টি মানিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থকার উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্বরের 
সুল্লাংশগুলিকে শ্ৰুতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। স্ব,ল অংশগুলি 
অর্থাৎ স্বরগুলিকে শ্রুতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অতএব 
গ্রন্থকারের মতে শ্ৰুতি সংখ্যা ১০টি দাড়ায় কিন্তু আসলে শ্ৰুতি সংখ্যা 
২২টি ৷ তথাকথিত স্থল এবং সুক্ষ ছুই প্রকার অংশ সমঠিতেই শ্রুতি 
সংখ্যা ২২টি দাড়াইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত ১২টি ব্বর 
২২টি শ্ৰুতির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কাজেই দেখা যাইতেছে ১১টি 
স্বর এবং উহাদের যে কোন ও দুইটির অন্তবন্তী সুন্মাংশগুলি সকলেই 


শ্ৰুতিপদবাচ্য ৷ 
এখন বলা যাইতে পারে শ্ৰুতি এবং প্বরে যদি কোন পার্থক্য 


না থাকে তাহা হইলে স্বরসংখ্যা ২২টা ধরা হয় না কেন! এরূপ 


১৬০ ংগীতদশিক৷| 


ধরিয়া লইতে কোনও আপত্তি নাই তবে সুবিধার জন্য ১০টি বিশেষ 
শ্ৰুতিকে ১২টি ন্বরের অন্তভুক্ত করা হইয়াছে । 
চতুল্চতুল্চতুন্চৈৰ ষড়জমধ;মপঞ্চম|ঃ । 
দ্বে দ্বে নিবাদগান্ধারৌ ত্রিন্ত্রী খষভধৈবতৌ ॥ 

অর্থাৎ ‘সা, ম এবং প’ এর ৪ শ্ৰুতি, ‘গ এবং নির ২ শ্রুতি, 
‘রে এবং ধ এর তিন শ্ৰুতি। 

প্রাচীনকাল হইতেই শুদ্ধ ‘সা, রে, গ, ম, পঃ ধ, নিঃকে 
যথাক্রমে ১) ৫, ৮, ১০১ ১৪১ ১৮, ২১ শ্রুতিস্থানে ধরিয়া লইয়া অবশিষ্ট 
শ্ৰুতিস্থানকে উহাদের অন্তভূক্ত বলিয়া ধরিয়! লওয়া হইয়াছে । 

উদ্বাহরণ__ উপরোক্ত ‘সা, ম এবং প+-এর ৪টি করিয়া শ্রুতি 
ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিস্থানে অর্থাৎ ১, ১০ এবং ১৪ শ্ৰুতিতে 
যথাক্ৰমে ‘সা, ম এবং প’ অবস্থিত । “২, ৩১:৪১ ০১১১ ১২) ১৩১ 
এবং ‘১৫, ১৬, ১৭? শ্রতিস্থানগুলি যথাক্রমে রে, ম এবং ধ-এর 
বিভিন্ন প্রকৃতির নির্দেশক অর্থাৎ উহাদের তিন প্রকারের রে, ম এবং ধ 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । ২২টি শ্ৰুতিই আমাদের সঙ্গীতে ২২টি স্বর 
হিসাবে বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয় । 

উদাহরণস্বরূপ বিলাবল এবং বিহাগের ‘নি, ভৈরব এবং 
পূর্বার “রে” কাফী এবং মল্লারের গ এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
বিলাবল, ভৈরব এবং কাকী রাগের ‘নি, রে এবং গর” বিহাগ, পুরা 
এবং মল্লালের ‘নি, রে এবং গ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । কিন্ত 
উভয় স্থলেই উহাদিগকে স্বর বলিয়া ধরা হয়। 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধাতে উপনীত হওয়া গেল 
যে সঙ্গীতপযোগী যে কোনও আওয়াজকেই শ্ৰুতি বলা যায়। অতি, 
নাদ এবং স্বর বলিলে প্রকারান্তরে একই জিনিষ ব্বায়। 


পঞ্চয় অধ্যায় 
॥ তাল ॥ 


তাল-_সংগীতের (গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের) সময়ের পরিমাপকে 
তাল বলা হয়। সংগীতকে বিভিন্ন প্রকারের সুললিত ছন্দে বদ্ধ 
করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে চোঁতাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তাল স্থষ্টি হইয়াছে। অসীমকালকে 
স্ূৰ্য্যোদয় _স্্ধ্যাস্ত এবং বিশেষ করিয়া ঘড়ির সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিয়া 
আমর| উহাকে ব্যবহারিক জগতে এবং তালবদ্ধ করিয়া সংগীতে 
প্রয়োগ করিয়া থাকি । 


মাত্র।_তালের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ তাল মাপিবার একক 
সংখ্যাকে (Unit of measurement) মাত্রা বলে। যথা £--১২টি 
মাত্রার সমন্বয়ে চোতাল এবং ১*টি মাত্রার সমন্বয়ে ঝাপতাল সৃষ্টি 
হইয়াছে। 


তাল-বিভাগ_ প্রত্যেক তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলিকে ছন্দের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকাট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ ভাগ- 
গুলিকে তালবিভাগ (Civision ০f Tal) বলা হয়। ছন্দানুযায়ী 
বিভিন্ন তালে মাত্রা সংখ্যার বৈষম্য লক্ষিত হয়। যথা £_চৌতালে 
২ মাত্রা করিয়া ৬টি বিভাগ, ত্ৰিতালে ৪ মাত্রা করিয়া ৪টি বিভাগ এবং 
ঝাপতাল যথাক্রমে ২, ৩, ২, ৩ মাত্ৰ৷ হিসাবে ৪টি বিভাগ আছে। 


লয়_ তালের গতিকে লয় বলে! কোন ও তালের অন্তৰ্গত 
মাত্রাগুলির পরস্পরের ব্যবধান কিংবা গতিবেক সমান হইবে। লয় 
প্রধাণতঃ তিন প্রকার £ 
১। বিলম্বিত লয়-__খুব ধীর গতির তাঁলকে বিলম্বিত লয়ের 
তাল বলা হয়। যথা ?__তিলওয়াড়া, বুমর| ইত্যাদি । 


ডে J সংগীত্দৰগিক৷ 


২ ৷ মধ্যলয়-_বিলম্বিত লয় হইতে দ্রুততর গতির তালকে 
মধ্যলয়ের তাল বলা হয় । যথা £__মধ্যলয়ের ত্রিতাল, 
ঝাঁপতাঁল ইত্যাদি ৷ | 

৩। দ্রতলয়__মধ্যলয় হইতে দ্রুততর গতির তালকে ভ্ৰেত- 
লয়ের তাল বলা হয়। বথা। :- দ্রুতগতির. ত্রিতাল, 
ঝঁণপতাল ইত্যাদি ৷ 


বোল৷'--তবলার ‘ভাবা’কে বোল বলা হয়| কিন্তু এখানে 
ভাষার অর্থ একটু ভিন্ন প্রকারের | যে অর্থযুক্ত শব্দের সাহায্যে 
মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকেই ভাবা” বলা হয়! কিন্ত যে 
সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে তবলার বিভিন্ন তাল বোঝান হইয়! থাকে 


উহাকে তবলার বোল, বাণী অথবা ঠেক! বলা হয়। পাখোয়াজে 
উহাকে বলা হয় থাপিয়| ৷ AS 


সম--যে মাত্রা হইতে কোন ও তাল আরম্ভ করা! তাহাকে 
‘সম’ বলা হয়। ‘সম’ প্রথম তালের চিহ্ন ‘%) ৷ গান যে 
কোন ও মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে কিন্তু সব সময়েই 
'সম’-এ শেষ করিতে হইবে ।॥ কিন্তু তাল সব সময়ই প্রথম মাত্রা 
হইতে আরম্ত করিতে হইবে এবং প্রথম মাত্রায় অর্থাৎ ‘সম’-এ শেষ 
করিতে হইবে। 


তালি ও খালি-_তাল-বিভাগ দেখাইবার সময় দুই হাতের 
তালের আঘাতে যে শব্দ করা হয় তাহাকে ‘তালি’এবং উহার বিরতি 
বোধক অনাঘাতকে খালি অথবা ফাক বলা হয়। তালের প্রত্যেক 
“ বিভাগের প্রথম মাত্রায় ‘তালি’ অথবা ‘খালি’ হইবে । কোন ও তাল 
সম্বন্ধে আলোচনা কালে উহার লয়, মাত্রা, বিভাগ, বোল, গাল চিহ্ন 


প্রভৃতিই প্রধাণতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত 
তালটিকে আলোচনা করা যাক্‌। 


সংগীতদশিকী ১৬৬ 
ত্ৰিতাল (মধ্য কিংবা দ্রুতলয়ের ) 


718 32:555-1772955 5২ 
ধা ধীন্ধীন ধা | থা ধীনু ধীন্‌ ধা | না তীন্‌ তনু তা 
x | ২ 9) 

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 


হট হুব থা 
৩ 

উপরোক্ত ত্রিতাল মধ্য কিংবা দ্রতলয়ের হইতে পারে। 
উহাতে ১৬টি মাত্ৰা আছে। মাত্রাগুলি ৪ মাত্রা হিসাবে ৪ ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে এবং “ধা ধীন্‌ ধীন্‌ ধা? ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শব্দ 
অথবা বোলের সাহায্যে ত্ৰিতালের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে ও 
‘X7২ ৩? চিহ্ৰ দ্বার! যথাক্রমে ‘সম’ অর্থাৎ তালের ১ম মাত্রার 
উপর প্রথম, ৫ম মাত্রায় দ্বিতীয় এবং ১৩শ মাত্রায় তৃতীয় মোট এই 
তিনটি তালি এবং ‘0’ চিহ্ন দ্বার! ৯ম মাত্রায় থালি অথবা ফীক সুচিত 


হইয়াছে । 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির কতিপয় তাল নিয়ে প্রদত্ত হইল | 


দাঁদ্রা (মধ্য কিংবা দ্রুত) 


বিল 41711 
ধীন্‌ ধীন্‌ ধা | ধাতীনা | 
যা 

১৫ ] ০ | 


তীব্ৰা অথবা তেওড়া (মধ্য কিংবা দ্রুত ) 


১২৩71185851 87 এচিদ 
থাপিয়া_ ধা ধান, তা ত্টি ক্‌ত | গাদি গন 
| ৩ 


X ২ 


১৬ সংগীতদশিকা 
ঝবতাল অথবা ঝাপতাল (মধ্য কিংবা দ্রুত ) 
তত 1] ও ডেল IA ESHA TABS So 
ধী না | ধীধীন৷ | তীন৷ ৷ ধীধী না 
৯৫ | ৩ | ০ | ৩ 
স্থূলতাল ( বিলম্বিত ) 
= 5 & MACS ONES ৯ 
1 তা | কিট ধা | তিট কত| গদি গন 
ঞৈ ৩ | ২ | ৩ ০ 
চৌতাল (বিলম্বিত) 
১২:15:৩৪ | ‘তৰ | ৭ ৮ 
ধাধা | দিন্তা | কিউধা | দীন তা 
x | ০ [ঠা [নাতি 
28384 ৭ ৮৯% পঃ 
তিট ক | গদি গন 
৮6:5১ 
একতাল ( বিলম্বিত ) 
নু | ৮ EA TIT 
হী বৃ ্‌ ধাগি তৃক | তু না | ক তা 
ৰ | ০ নং | 9 
57১91] 4১১১২ 
ধাগি তৃক | বিন না 
38288) 
একতাল (দ্রুত ) 
৩1711 ৮ | 51351 598 
বি হিল ধা! ধা | জুন! | কং তা | ধা তৃক | ধিন্‌ না 
X | 0 | ২ | ০ ৮178 


সংগীতদশিকা ১৬৫ 


১২ | ৩৪ | 


এ 
এ 
ত্র 
2 
প্র 
4 
=< 
3 
এ] 

এৰ 


৯ ১০, 1১১ ১২1১৩ ১৪ 
তিরকিট ধীনু | না খী]বী না 
Se bh 
০ [৪ ০ 
বুমড়া (বিলম্বিত ) 
১২৮.৩ MCE PR 79 ৷৷৬৬৮ >= ১০ 
ধীন্5ধা তৃক | ধীন.ধীন.ধাগি তৃ | তীন_5তা তৃক 
ন পা পর্ণ সর্প পর্ণ সারা পর্ণ bh 
১৫ | ২ | 
১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধীন,ধীন্‌ধাগিতৃক 
পর্ণ = পর্ণ পর্ণ 
৩ 
ধমার ( বিলম্বিত ) 
১২৩৪ ৫ ৬৭ | ৮৯১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ 


| | 
কথিটধিট | ধাও [গতিট [তিট তা 9 
| | 


x SHAN TO ৩ 
দীপচন্দী ( বিলম্বিত ) 
১ ৩ [৪৫৬৭ ৮ ৯ ১০|১১ ১২ ১৩ ২৪ 


— 


| 
ধাধীন্‌.১ | ধাগ তীন 5 | তা তীনঃ | ধা গ ধীন, 5 
১০৭1২ lo |৩ 


ৰ সংগীতদশিক! 


তিলওয়াড়া 
১ ২ ৩ হ্য় '& ৬৭ ৮৮ ৯১৩১১ ১২ 
x ]২ 1০ 

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 


ধা ধা ধীন্‌ ধীন, 
পর্ণ সর্প 
৩ 


॥ কীৰ্ত্তনে ব্যবহৃত কতিপয় তাল ৷৷ 


বড় দশকোশী তাল লওয়া ২৮ মাত্রা 


১! (গর) বাবি তাৰি কটি সা তাৰি বূণেধি বৰ ব্য 
X 
ঝাখি তাৰি ঝাখি ৰাখি তাখি ৰাতা ঝাৰা। বাবা 
স্স্পর্ট সপ রণ MN CE Ne রণ 
২ 


বাতা তাতা থিখি গুরুগুরুগুরুগুরু 
Pf BD AMD ১৯৬০৫১১৯৯০১ 
৩ 


ঝাখি তা তিন দা তিন, দা খিখি তাখি 
অপ ০ পর্ণ সর্প 
৪ 


15 জে তিন, দা তিন, দা খিখি তাখি 
'হা ভি দা তিন, দা বিছি তাৰি 


তাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু 
৩ 
তা ডিপ তে গ বিনি ভাৰি 


১৬৭ 


সংগীতদশিকা 
মধ্যম দশকোশী তাল ১৪ মাত্রা 
লওয়া। 
২। (গুরু) ঘেনা গেঘে নাগে ঘেনা ঘেনা গেঘে নাগে ঘেন! 
পর্ণ Ne = সৰ স্স্্পৰ পর্ণ সর্প 
X ২ 
ঝাঁখি গুরুগুরুগুরুগুরু জাঘি না তেটে খিটি। 
Sats ১৪-০৪:৪ ৮৮ 0 পার্ট =< 
৩ ৪ 


(লঘু) তা -- গুরুগুরু_ তাখি তেটে খিটি তা - - গুরুগুরু তাখি 
৷ সঃ লাদ দে পরশ পার্ট 5৫ 


এ 


তা গুরুগুরুগুরুগুরু_ তাৎ তা খিখি তাখি।। 
৩ ৮ = ৰ, 
৪ 


ছোট দশকোশী তাল ৭ মাত্রা 


লওয়| | 
৩ ৷ (গুরু) ঝা "= বিৰ নাকু বিনি ঝা--বি। নাক বিনি. 
১৫ 0 ২ ০ 
ঝঁণ- গুরুগুরু, জাঘি নাক তিনি তিনি । 
৩ 8 9 
(লঘু) ত| -- থি নাক থিনি তা---থি নাক থিনি 
Xx ০ ২ ০ 


তা-গুরুগুরু তাৎ-তা খিখি ৷৷ 
শি স্পা ও চা 
৩ ৪ 0 


তেওট তাল ১৪ মাত্ৰা 
লওয়| ৷ 


৪। (গুরু) ঝা খি বা খি _- গুরুগুরুগুরুগুরু 
১ ০ ০ রা 


ঝণ খি বিন, নাক দিগি দাদি নেতা খেটা। 


১৬৮ সংগী তদশিকা 


(লঘু) তা = তা =- = গ্ররুগুরুগুরুগুরু 
১৫ ০ 0 | 
তাত, তেটে তেটে খিটি নাক দাধে ইদা ধেই ॥ 
সা সা পণ ৮ম / | 
5 ০ ৩ ০ | 
তেওটি তাল ৭ মাত্রা 
লওয়া 


৫| (গুরু) ঝা ঝা == দিগি দাঘি নেতা খেটা। 
পৰ পর্ণ me Ne 


X ০ ০ হ্‌ 0 ৩ 9 
(লু তা তা _ তেটে তাখি নেদা গেদা ৷৷ 
২ ০ ৩ ০ 


বড় লোফ৷ তাল ২ নাত্ৰ৷ 
লয়’ 


৬৷ দিদ দা ঝি, নাহ তেটে ছেটে খে ট। ঝ 


চর ৬ 


তা গুরুগুরুগুরুগুরু ॥ 

টু 8৮৩৬: 
লোকা তাল ৬ মাত্রা 

লওয়া। 


৮, 
জেতা ক গা তাৰি 


ছোট লোফা ৬ মাত্ৰ৷ 


লওয়া। 
৮। ধি ইন, তা -- ধি ধা। 
ৰ 


9 


সংগীতদশিকা ১৬৯ 
দোঠুকি তাল ১৪ মাত্রা 


লওয়া। 
৯! (গুরু) ঝা গে দা ঝা = ঝা = 
x ২ 


ঝা গে ঝা বা = গুরুগুরু গুরুগুরু | 
০ ০ রি ৰক = 


(লঘু) বা তে টে তা = তে টে 
x ২ 


তা খি টি তা _ গুরুগুরু গুরুগুরু ॥ 


০ ও 


ছোট দোঠুকি তাল ১৪ মাত্রা 


লওয়া। 
১০। = _ = দা আয থেই = 
৯ ২ 
তা গুরু গুরু তা আৎ তা _॥ 
নি ৯১৫২ ডি ডাকত ডৰ 


দাসপ্যারী তাল ৮ মাত্রা 
লওয়া। 


১১। বিনি তা তেটে তা বি - গুরুগুরু দাঘি নেদ! গেদা ॥ 
১৫ ২ 5, পার্ট 5 > 


ছোট দাসপ্যারী ৪ মাত্রা 
লওয়া। 
১২। দাঘি নেতা নাক দিদ্বা ॥ 
সরা সর সর পৰ 
৮ ২ 


১৭০ 


১৫। 


১৬। 


১৭ | (গুরু) ঝা খি = 


সংগীতদগ্িকা 
একতালি তাল ১৪ মাত্রা 
লওয়া। 
কা, তিক গালি 5 তাজ (বি. এটি 
১৫ ০. 
তা 1 /রি নি জঁ রি নি।। 
২ 0 
ছোট একতালি ১৪ মাত্রা 
লওয়া। 
বিন ইন তা _-খি--- ঝা গেদা_॥ 
সর্প তলত" 
ৰ্ু ২ 
তেওরা তাল ৭ মাত্র! 
লওয়া। 
(গুরু) ঝা! বিন, না গুরুগুর বিন! বিন, না। 
পিছ তু ভিত না তেটে ভেটে বিটি তাক 
২ ৩ 


বাপতাল ১০ মাত্রা 


লওয়া। 
ধে টে ধা গে নাতে টে তা খি টি॥ 
X ২ ০ ৩ 


ধরা তাল ১৬ মাত্রা 


লয়| । 


গুরুগুরুগুরুগুর ব'|-- ঝা = 


১ ০ ২ ০ 
ঝিনি তাখি তা - খিখি। 
৩ ০ ১৫ 


সংগীতদৰ্শিকা '_ ১৭১ 


(লঘু) ঝা খি __ গুরুগুরুগুরুগুরু তা =- তা = 
১ 


০ ২ ০ 
খিখিতাখি তা--খিষি।৷ 
৩ ০ ১৫ ০ 


বড় রূপক তাল ১২ মাত্রা 
লওয়া। 
১৮। (গুরু) ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু ঝা ঝা 
১7:15) 


বেন দা ঝা বাঁ তা ঝা ঝা ঝা। 
২ 
(লঘু) / ঝা তাতা-_গুরুগুরুগুরুগুরু 


তা _ তিন দা ভিউ দা বিধি তাৰি ৷ 
ছোট রূপক তাল ৬ মাত্রা 
লওয়া। 
১৯। (গুরু) ঝ] গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি ৷ 
898 
= তা গুরুগুরু তাৎ তা খি I 
(জু) ও তাৎ ৰি খি 
২ 
চঞ্চুপুট তাল ৮ মাত্রা 
২০ | গেদ্দা গিথি নেদা ঘি গেদ্দা খিখি নেতা খি॥ 
অপৰ পর্ণ > সা সা সর 
X 0 ৯৫ 0 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


॥ স্বরলিপি ( Notation System ) ॥ 


থর সমূহ ও কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে সঙ্গীতকে লিপিবদ্ধ 
করাকেই স্বরলিপি বলা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে 
কণ্ঠসঙ্গীতের স্থলে স্বর) তাল চিহ্ন ও কথা এবং যন্ত্র সঙ্গীতের স্থলে 
স্বর, বিভিন্ন যন্ত্ৰ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক শব্দ ও তাল চিহ্নের 
সাহায্যেই স্বরলিপি করা হইয়া থাকে। 


প্রয়োজনীয়ত|--সৰ্ব্বধ্বসী কালের কবল হইতে সঙ্গীতকে 
রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় স্বরলিপি ৷ স্বরলিপির সাহায্যে 
ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে ও 
বহুলাংশে উহাকে রক্ষা করা সম্ভব । সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা । গুরুর 
সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে উহা আয়ত্ব করা 
একেবারেই অসম্ভব । কিন্তু উপযুক্ত গুরুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা 
লাভ করা সত্বেও নানা কারণে অনভ্যাসের দরুণ ভুলভ্ৰান্তি ঘটিলে 
স্বরলিপির সাহায্যে অনেকটা শুধরাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যহ স্বগৃহে 
সঙ্গীত শিক্ষকের সাহায্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় 
এমতাবস্থায় শিক্ষকের নিকট তালিম পাওয়া গান বাজনার প্রাত্যহিক 
অভ্যাসে স্বরলিপি অনেকটা সাহায্য করে। স্বরলিপির এই 
প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র নবীন সঙ্গীত সাধকদের জন্যই নয় 
প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষেও উহা অপরিহার্ধ্য। স্মৃতিশক্তি যতই 
প্রখর হউক না কেন উহা যে কখন ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবে 
না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। এরূপ স্থলে একমাত্র স্বরলিপিই 
আমাদিগকে সত্যের পথে স্থির রাখিতে পারে | 


সংগীতদগ্রিকা ১৭৩ 


স্বরলিপির অভাব জনিত ক্ষতি খুষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর 
পূৰ্ব্বেকার প্রাচীন যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য, 
শিল্প ও স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত কলাও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে স্বরলিপির প্রবর্তন না হওয়ার 
দরুণ আমরা সঙ্গীতের তৎকালীন অমূল্য রত্বরাজি হইতে চিরতরে 
বঞ্চিত হইয়াছি। বৈদিক যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০০ ) সামবেদ কি ভাবে 
গাওয়া হইত, অমর গায়ক ও রাগশিল্পী তানসেন এবং তাহার পূৰ্ব্বে 
ও পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত গায়ক বাঁদকেরা কি স্বতন্ত্র প্রণালীতে 
গান বাজনা করিতেন এবং তাঁনসেনের সমসাময়িক কালের বাঙ্গালা- 
দেশের অমূল্য সম্পদ কীর্তনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের নিকট 
কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। স্বরলিপির অভাবে কেবলমাত্র গুরু 
পরম্পরাঁর পথে আমাদের নিকট যে সঙ্গীত-ধারা আসিয়া পৌছিয়াছে 
উহা! হয়ত পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব যুগের একটা অপভ্ৰংশ মাত্র। সঙ্গীতের 
পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যযণের প্রখর স্মৃতি শক্তি, সংযম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং 
কঠোর সাধনার সহিত উত্তর কালের চঞ্চলমতি, অসংযত এবং 
সাধনাবিমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে গুরুপরম্পরায় 
সঙ্গীত আজ কোন্‌ পথে। 


স্বরলিপি ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডের অমর অবদান-_বাঙ্গালাদেশ এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষে 
বহুল প্রচারিত স্বরলিপির মধ্যে যথাক্রমে জ্যোতিরিক্দ্র নাথ ঠাকুরের 
আকার মাত্রিক স্বরলিপি এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবন্তিত স্বরলিপি 
সৰ্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ যাবতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আকার 
মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে! রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া 


থাকিবে। 


১ সংগীতদশিকা 


ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাহার 
অনন্য সাধারণ চ্ছজনী প্রতিভা উদ্ধৃত স্বরলিপির সাহায্যে আমাদের 
তথাকথিত গুরুপরম্পরালদ্ধ মার্গসঙ্গীতকে স্বরলিপিবদ্ধ না করিলে 
হয়ত কালক্রমে উহা শ্মশান কিংবা কবরে আশ্রয় লাভ করিত। 
সুদীর্ঘ চল্লিশ বংসরকাল তিনি অভূতপূর্ব অধ্যবদায় এবং শ্রমনিষ্ঠ 
সহকারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, নগরী ও দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ 
করিয়া বিভিন্ন ঘরানার হিন্দু ও মুসলমান ওন্তাদদের অসংখ্য গান 
শাস্ত্ৰোক্ত নিয়মানুসারে পরিগুদ্ধান্তে স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় 
ধ্বংসোন্মুখ মাৰ্গ সঙ্গীতকে অনরত্বদান করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় 


সঙ্গীত এবং কৃষ্টির ইতিহাসে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নাম চিরকাল 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 


॥ স্বরলিপির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। ॥ 


মোহন-জো দাড়োর (খৃঃ পূঃ ৩০০০) খনন (excavation ) 
হইতে প্রাগ,বৈদিক যুগের সঙ্গীতের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কতকটা নিদৰ্শন 
পাওয়া গেলে ও তৎকালে কোনও সাংগীতিক সঙ্কেত প্রচলিত ছিল 
কিনা তাহার কোন এতিহাসিক নজীর পাওয়া যায় না। বৈদিক 
তথ্য সামগানের যুগে (খৃঃ পৃঃ ২০০০) সঙ্গীতের বিকাশ বড় কম 
হয় নাই অথচ ব্ৰাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা প্রভৃতিতে স্বরলিপির কোনও 
উল্লেখ নাই। নারদী শিক্ষায় রাগের নামোল্লেখ আছে। ভরতনাট্য 
শান্তে জাতিরাগের উল্লেখ সুস্পষ্ট এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে 
স্বর সম্ধ্বয়কে রাগ বলা যাইতে পারে তাহারও নির্দেশ পাওয়া 
যায় কিন্তু সেখানে ব্বরলিপির কোনও উল্লেখ নাই। 
মকরশ্দে ও স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। 
শাঙ্গ দেবের রত্বাকরে আমরা সর্বপ্রথম সাংগীতি 
পাইয়! থাকি। 


নারদের 

১৩শ শতাব্দীতে 
ক সঙ্কেতের পরিচয় 
শঙ্গিদেব (১২১০-১২৪৭ খুঃ) তাহার রত্বাকরে = 


সংগীতদশিকা- ১৭৫ 


রক্তগান্ধারী . রাগের নিয়লিখিত স্বর সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
যথা = 


পানীসাসাগাসাপানী|সাসাপাপামামাগাগ৷া 
ত বা ০ লব জনি৷ক র তিল কৃ ০ ষ 
মাপ ধা পা মা পাধপমগ| মামা মা মামামা মা মা 
ণ বি ভূ ০০ .০ ০০০০ )তিং০ ০ ০ ০ ০ ০ ৪ 


০.০ ০-০০ ০ ০০ ০.| ০৪ ০ ০ ০০ ০০০ Eo 


ধা নীপা মপধা নী পাপা মাপা মা মপ ধানী পাপা 
০.০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ 9০০ ০০ 27-91-5100 


[vide poona ed. p. 118-119] 


০ 


এখানে মন্দ্ৰসপ্তকের চিহ্ন (০),- নি ধা পা 
তার ; ৬ ৮:৫0), সা রী গা 


বিভিন্ন স্বর একক হইলে সা রী গা মা পা ধা নী এবং অন্ত 
স্বরের সহিত যুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে সর গমপ ধনি এইরূপে 
প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে স্বরলিপি আখ্যা 
দেওয়া যায় না! কারণ ইহাতে কোমল এবং তীব্র স্বর, মীড তাল 
এবং স্বরলিপির অন্তান্য আনুষঙ্গিক চিহ্ন সূচিত হয় নাই। ১৫শ 
শতাব্দীতে বিকানীরের রাণা কুম্ভ প্রণীত “সংগীতরাজ? গ্রন্থেও 
রত্বাকরেরই অন্থুকরণে লিখিত স্বরলিপি দেখা যায়। রাঁগবিবোধ 
(১৬০৯ খৃঃ) এবং সংগীত পারিজাতে (১৭০০ খৃঃ) ও স্বরলিপি 
সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে ১৩শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ৬০০ বৎসর স্বরলিপির 
কোনও অনুশীলন হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে স্বরলিপি 
লিপিবার প্রণালী এইরূপ ছিল-- 


ল) বে, রে, গ, গ, মম প, ধ,ধ, নি নি'ল 


১৭৬ ংগীতদণিকা 
কোমলের উপরে | = র লেখা হইত। কড়ি মধ্যম ম। 


মন্ত্র স্বরের নীচে শুহ্য-নি ধ এবং তার স্বরের উপরে 
শৃন্ত-স রে গ। 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বনামধন্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর প্রথমতঃ ইংরেজী টনিক সোল্ফ! তৎপর ষ্টাফ নোটেশানের 
- অন্থকরণে এতদ্বেশীয় সঙ্গীতের সাংগীতিক সঙ্কেতের প্রচলন করেন। 
সৌনীন্দ্রমোহনের অনুপ্রেরণায় কৃষ্ণন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার 
সঙ্গীত শিল্ আসাম গোরীপুরের রাজ। প্রভাতচন্দ্ৰ বড়ুয়া ষ্টাফ, 
নোটেশান প্রচার করেন কিন্তু উহ! গুণীসমাজে সমাদর লাভ করে 
নাই। তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন ও প্রচার করেন। এই পদ্ধতি 
বাঙ্গলাদেশের গুণীসমাজে পরমসমাদরে গৃহীত হয়। 


বর্তমান কালে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে বহুল প্রচারিত 
স্বরলিশি পদ্ধতির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগন্বরের 
প্রবর্তিত পদ্ধতির (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রবন্তিত ) উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতি ছুইটার মধ্যে পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং বিজ্ঞানানু- 


মোদিত। নিয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এবং আকার মাত্রিক স্বরলিপির 
সাংগীতিক সঙ্কেত প্রদত্ত হইল। 


ভাতথগ্ডেজীর স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত :_ 
(ক) সাতটা শুদ্ধ স্বর-স| রে গ ম প ধ নি। 
(খ) পাঁচটা বিকৃত স্বপ্-রে গ ম ধনি। 


(গ) মন্ত্র স্বর-নি ধপ৷ 


সংগীতদৰ্শিকা ৰ ১৭৭ 
(ঘ) তার স্বর-সা রে গ,৷ 


(ড) একমাত্রার অন্তর্গত হইলে +-7. এইরূপ চিহ্ন দ্বারা 
যুক্ত হয়। 


(5) মীড়-চিহ্ন => 


(ছ) স্বরের পংক্তিতে স্বরের পুনরুক্তি ‘_? এইরূপ চিহ্ন 
দ্বারা বোঝান হয়। 


(জ) “5; এইরূপ চিহ্নকে অবগ্রহ বলা হয়। উহ! শব্দের 
পংক্তিতে থাকিয়া শব্দীন্তের স্বরবর্ণ ধ্বনির সাহায্যে 
মাত্ৰ৷ সুচিত করে। একই মাত্রায় দুইটি অবগ্রহ 
থাকিলে প্রত্যেকটি অর্ধ, তিনটি থাকিলে এক তৃতীয়াংশ 

. এবং চারিটি থাকিলে এক চতুর্থাংশ মাত্রা বুঝিতে 
হইবে। 


(ব) কোনও স্বর ‘()? এইরূপ যুক্ত বন্ধনী দ্বার আবদ্ধ 
হইলে মূল স্বরটিকে যথাক্রমে একটি উপরের স্বর এবং 
একটি নীচের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যথ|-- 
(সো)-রে সানি সা, (ম)-পমগম, (প)=ধপ মপ। 


কোনও স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া মূল স্বর গাওয়া 
হইলে উক্ত ঈষৎস্পুষ্ট স্বরকে Grace-note, কণ, 
ভূষিকা বা স্পর্শ স্বর বলে। এ স্বরটিকে অপেক্ষাকৃত 
ছোট অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শ্বে শীর্বভাগে লিখিতে 


et) 


(এঞ 


ঘা এ, 
হয় যথ|-- পঃ ম ইত্যাদি | 


(ট) * | ? এইরূপ চিহ্নের সাহায্যে তাল-বিভাঁগ বোঝান হইয়া 


থাকে! বযথাদাদরা তাল-১ ২৩1৪ ৫৬ 
১৫ ০ 


S8৮ ২ সংগীতদশিৰূ 


(3) ৮১ এই চিহ্ন দ্বারা সম অথবা প্রথম তালি এবং 
২:৩, 3 প্রভৃতির সাহায্যে যথাক্রমে ১য়, ৩য় এবং ৪র্থ 
তালি সুচিত হয়। ‘০’ এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাক অথবা 
খালি বোঝায় ৷ 


জ্যোতিয়িন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের আকার মাত্ৰিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত £ঃ = 
(ক) সরগমপধন-ুসপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের 


নীচে হসন্ত যথ|--ন্, দ এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের 
মাথায় রেফ, বথ|--স, র | 


(খ) কোমল র-খ) কোমল গ = দ্ঞ, কড়ি ম=ন্ন, কোমল 
ধল্লদ এবং কোমল ন=ণ। 


(গ) তাল-বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক একটি দড়ি । 


(ঘ) তালের এককেরা হইয়| গেলে দড়ির স্থলে *ণ* এরূপ 
একটি দণ্ড-চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরস্তে 


ছুইটি দণ্ড বসে ও যেখানে গান একেবারে শেষ হয় 
সেখানে চারটি দণ্ড বসে। 


.ড) পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অন্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহুম্বরূপ 
দুইটি করিয়া “দ” বসে। কোন কলির শেষে I এই 
যুগল দণ্ড এবং সব শেষে দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই 


অস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে 
আবার আরম্ভ করিবে। 


(6) অস্থায়ীর আরস্তে, 1] এই যুগল দণ্ডের বাইরে গানের 

ংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে ; কারণ 

প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু “৮ এইরূপ উদ্ধৃতি 
চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়! থাকে । 
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(ছ) তাল সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ০ 
ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে । “০৮ শুন্য 
চিহ্ন থাকিলে ফাক এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে 
রেফ-চিহ্ন থাকে তাহাই সম্‌। 

(জ) একমাএানা ৷ অর্দমাত্রা-ঃ| দুইটি অর্দমাত্রা, যথা 
“সরাঃ। চারটি সিকিমাত্রা, যথা--‘স র গ মাঃ। ছুইটি 
সিকিমাত্রা, যথ৷--সরঃ। একটি অৰ্দ্ধমাত্ৰ৷ ও ছুইটি 
মিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা_-সঃ গর: ৷ একটি 
দেড়মাত্রা ও একটি অর্মাত্রা মিলিয়া ছুইমাত্রা, যথ|-- 
রাঃ গঃ। 

(ঝ) কোন আসল স্বরের পূৰ্ব্বে যদি কোন নিমেষকালম্থায়ী 
আনুষাঙ্গিক স্বর একটু ছু'ইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই 
স্বরটি দুত আকারে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, 


যথা হা আদল স্বরের পরে কখনো কখনে। 
অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন এ স্বর ক্ষুদ্র আকারে 
দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা - রাস । 

(এঃ) বিরামের চিহ্ন ও মাত্রা সমূহের একই ; হাইফেন - 
বঞ্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই 
সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। সুরের 
ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে। 


(ট) অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাড়ি, যথা_সা I 
এইখানে একেবারে থামিবে ; নতুবা এইখানে থামিয়া 
গানের অন্য কলি ধরিবে। 

(5) পুনরাবৃত্তির চিহ্ন এই { } গুক্ষ বন্ধনী, এবং পুনরাবৃত্তি- 
কালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়! যাইবার চিহ্ন এই () 
বক্র বন্ধনী, যথা! সারা গা (মা পা) ধা না।। 


১৮০ ) ৷মলংগীত্দশিক 


(ড) পুনরাবৃত্তিকালে কোনে!  স্বরের.. পরিবর্তন, হইলে, 


শিরোদেশে এই [] ব্ৰাকেট চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত 
[ 
[রাগামা] 

স্বরগুলি স্থাপিত হয়; বথা= সা রাগ | এবং কলির 


শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব শেষে দুই জোড়া যুগল 
দণ্ডের মধ্যে এই [ ] ব্রাকেট চিহ্ন ৰসে) যথা [] ]], 
ID] I f ৪ 

(6) কোনো এক স্বর যখন আর এক স্বৰ বিশেষরূপে 
গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ চিহ্ন থাকে; 
যথা=ণ৷ পাপা । 


(ে) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন 
স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন (-) চিহ্ন বসে এবং গানের 
পংক্তিতে শূণ্য ( * ) চিহ্ন দেওয়া হয় যথা _-সা 17711 
অথবা সা-রা -মা ইত্যাদি। 

তু oon তু 6৮572 
দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত 


সপ্তস্বর যথা = স ৰু গমপ ধনি এড) 
‘21 ‘ত্ৰিকোণ’ এই চিহ্নটি কোমল স্বরের মাথায় বসে। 
যথা £- খ+ গ»ধ, নি। 
4" পতাকা? চিহ্নাট কড়ি মধ্যমের মাথায় বসে। 


mn 


যথা £-ম | 


| এই দণ্ড চিহ্নটি ১ মাত্ৰ৷ নিদেশিক ও সবরের উপরিভাগে, 
দণ্ডের আকারে ব্যবহার হয় ও দণ্ডের সংখ্যানুপাতে মাত্ৰ৷ স 


ংখ্যাও 
বদ্ধিত হয় ॥ যথা £- 


টি নী, ৰ | ৰণ (জি) ন খা | 


সংগীতদশিকা . ১৪১ 


৬? (অ্দচন্দ্র) অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ এই চিহ্টা “অর্দমাত্রা” নিদেশি করে। 
যথা £_ সঁ। 
৷ ডম্কু) ডমরু এই চিহ্নটি “সিকিমাত্রা” নির্দেশ করে। 
যথা :_স। ৷ 
ৰণ ৬% এই [_ “বারআনা” মাত্রা নিদেশি করে। 
18% 
'_ এক মাত্ৰায় একাধিক স্বর উচ্চারিত হইলে সেই স্বরগুলি 
একসঙ্গে লিখিত হইয়া তাদের উপরে একটি দণ্ড চিহ্ন বসিবে । 


যথাঃ সন, সসসসসসস। 


£, * এই বিন্দু চিহ্ন তারসপ্তকের স্বরের উপরিভাগে এবং 
উদার! সপ্তকের স্বরের নিম্নভাগে ব্যবহৃত হয়। 
যথাঃ ংনি 1, 


মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। 
যথ| 2 /খ১গ ম ইত্যাদি | 


=). এই সরলরেখা “আশা” নিদেশিক ও স্বরের নীচে বসে। 
যথা £সখগম। 
‘=’ দুইটি সরলরেখা “মীড়” নিদে শক । 
| যথা 2 মগঝ | 
50) প্গজকুভ্তাকৃতি” এই চিহ্নট কম্পন নিদেশ করে ও 
স্বরের উপরে বসে! 


+. যথা ঃ-স =(সদ) ৷ 


ত সংগীতদশিকা 


খ,্গ 

“স্পৰ্শ স্বর” বা “ষ? এইভাবে লেখা হয় যথা £__স) খ। 

£) দ্বিতীয় বন্ধনী এর মধ্যস্থিত স্বর ২ বার গাহিতে হয় 
যথা :_{ সঝগম } 


(0) } দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী। পুনরাবৃত্তি 
কালে প্রথম বন্ধনী ‘অংশ’, তাজ্য | যথা £- { সখ গেম) পধ } 
অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গাওয়ার কালে (গম) এই অংশটুকু গাহিতে 
হইবে না। 


“5% যতি বা বিরাম চিহ্ন। এই চিহ্ন স্বরের উপরে বসে। 
এ চিন্তিত স্থানে বিরাম নিয়! পরবন্তি অংশ ধরিতে হয়। 


১,২/৩,৪,০১৭-) এই চিহ্নগুলি তাল নির্দেশক ও স্বরপংক্তির 
উপরে থাকে৷ 


১=১ম তাল, ২=২য় তাল, ৩-৩য় তাল, ৪-৪র্থ তাল, 
০=ফীক,+ =সম্‌ ৷ 


॥ ভারভীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ ॥ 


উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিতে সাধারণতঃ ক্রবপদ, ধামার এবং 
খ্যালকেই বুঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে ঠুংবী, টগ্লা, গজল, তারানা, 
চতুরগে, সরগম এবং লক্ষ্মণ গীতকে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত 


বলিয়া ধরা হয়। নিয়ে উহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদত্ত হইল । 


ঞবপদ_ঞ্রুৰপদ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নিবদ্ধ প্রবন্ধ সঙ্গীত । 
অনেকে এর অর্থ করেন “ফর” অর্থে স্থির ও পবিত্র এবং ‘পদ’ অর্থে 
গান। অর্থাৎ স্থির ও পবিত্র গান। কব প্রবন্ধ থেকে 
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ধ্ৰুপদ গাঁতিধাবায় স্থষ্টি | খ্ৰীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে মতঙ্গের “বৃহদেশী” 
৯ম-১১শ শতকে পাশ্ব দেবের সঙ্গীত সময়সার’ ও খ্ৰীষ্টীয় ১৩শ 
শতকের প্রথমে শাঙ্গ'দেবের ‘সঙ্গীত-রত্বাকর গ্রন্থগুলিতে এলা, 
একতালি প্রকৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে গ্রুব-প্রবন্ধে বিবরণ আছে। ধ্ৰুব" 
পদের উৎপত্তি ধ্ৰুব-প্রবন্ধ-সীত্তি থেকেই। রাজা মানের কিছু 
পুর্ব এই প্রবন্ধ-গীতির অনুশীলন অনেকটা মন্থর হয়! রাজা মান 
নূতন ধারায় তাকে পুনরায় সঙ্গীতসমাজে প্রচলন করেন। সুতঘাং 
সৃষ্টি করার নয়, প্রচলন করার কৃতিত্ব রাজ! মানের । মোগল 
সম্ৰাট আকবরের রাজসভায় ধ্ৰুবপদেরই সমধিক অনুশীলন ও আদর 
ছিল। তাঁহার সভায় বহু ধ্ৰুষপদ গীতির শিল্পীই ছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে অমর স্ুরশিল্পী তানসেনের নাগ সৰ্ব্বাপেক্ষ৷ উল্লেখযোগ্য৷ 
তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্যা ছিলেন। হরিদাস স্বামী, 
মিয়'।তানসেন, নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু, চিন্তমণি মিশ্র প্রভৃতি 
সুবিখ্যাত গ্রুপদীয়ার রচিত গান আজ ও আমরা শুমিতে পাই। 
মিয়া-তানসেনের বংশধর উজীর খা এবং মহম্মদ অলী খা রামপুর 
ষ্টেটের সভা গায়ক ছিনেল। তৎকালে ঞ্ুপদ গান হিন্দি, উৰ্দ্ধ, 
কিংব| ভ্ৰজতাষায় রচিত হইত। গ্রুপদ খেয়ালের অপেক্ষা অধিক 
বিস্তৃত। ইহাতে সাধারণত: স্থায়ী, অন্তরা) সঞ্চারী এবং আভোগ 
এই চারিটি তুক ( ধ্রুপদের অংশ ) থাকে । কোন কোন ঞ্ুপদে 
কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরা ও দেখা যায়। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ 
ধ্ৰুপদ মাত্রেরই ৪টি তুক থাকিত এবং প্রতি তুকে কম পক্ষে 
তিন চারিটি চরণ থাঁকিত। হিন্দস্থানে কেহ কেহ এরুপ গানকে 
জোরদার অথবা মর্দানী গান বলিত। এরূপ বলিবার কারণ ও 
ছিল। প্রকৃত পক্ষে’ বলিষ্ঠ, স্থ্সংযত এবং উত্তম সাধক ন! হইলে 
যথাযথভাবে ঞ্রুপদ গান করা একেবারেই অসম্ভব । ক্রপদ গান 
প্রধানতঃ বীর, . শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস ব্যঞ্জক এবং উহার ভাষা 
গান্ধীধ্যপূৰ্ণ উহা বেশীর ভাগ চৌতাল, সুরর্ধীক, ঝাঁপ, তীন্রাঃ 


১৮৪ সংগীতদগিক। 
ব্রহ্মা এবং রুদ্রতালে গাওয়া হইয়া থাকে । ধ্ৰুপদ গায়ককে *কলাবন্ত? 
এই. সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কলাবন্তদিগকে তাহাদের বাণী অনুসারে 
খণ্ডার, নোহার, ডাগর এবং গোঁবরহার এই চার শ্রেণীভুক্ত করা 
হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত গায়কদের বাণীর বিষয়ে 
কোন নিশ্চিত মত দেওয়া যায় না তবে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞের 
মতে প্রাচীনকালে গীতি বা গানের শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গোঁড়ী, 
সাধারণী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচলিত রীতি হইতেই এ বাণীগুলির 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাতে মীড়, গমক ও বোলতান ব্যবহার করা 


হয় এবং ‘মূল গানটিকে দ্বিগুণ, তিনগুণ) চৌগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন 
ছন্দে গাওয়া হয়। 


প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রে গীতিধারাঁর প্রকৃতির পরিচয় আছে। 
মতবাদী শাস্ীরা তাহাদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন ?_ 

শুদ্ধা--বক্ৰু এবং সুমিষ্ট স্বরের গীতি। 

শু সক্ষম, বক্ৰ, মধুর এবং গমক বিশিষ্ট গীতি । 


গৌড়ী__ গম্ভীর, মন্দ্ৰ-মধ্য-তার স্থানে গমক যুক্ত মধুর গীতি। 


সাধারণী--মন্দ্ৰ স্থানে কম্পিত এবং দ্রুততর স্বপ্ববিস্তাসের 
সাহায্যে 


হ'কার ও উ’কার যোগে রচিত গীতি । 
বেসর|--অত্যধিক বেগযুক্ত স্বরসম্রি-রচিত সুমধুর গীতি। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ প্রধ্যন্ত ক্ৰুবপদ বিশেষ লোকপ্ৰিয় 


থাকে। ভারতীয় মাৰ্গ সঙ্গীতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে পুনরায় 
পদের চর্চচ| ও বহুল প্রচার অপরিহার্য্য । 

ধমার _ধমার আসলে একটি ত 
কথায় হোরী নামক প্রবন্ধ ধমার তা 


ধিমারঃ (গান) বলা হইয়া থাকে। 


লের নাম কিন্তু প্রচলিত 
ল গাওয়া হইলে উহাঁকেই 
হোরী প্রবন্ধে প্রধানত; রাধা- 


ংগীতদশিক! S৮৫ 


কৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলাবৰ্ণন| কর! হইয়া থাকে | ঞ্রুপদের ন্যায় 
ধমারে ও তান প্রয়োগ করা হয় না-ইহাঁতে বোলতান, মীড় ও 
গমকের ব্যবহার করা হয় এবং উহ! দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ এবং 
অন্যান্য নানা প্রকার স্থূললিত ছন্দে গাঁওয়া হয়। সাধারণতঃ 
গ্রুপদীয়ারাই ধমার গাহিয়া থাকেন কিন্তু কোন কোন খেয়াল 
গায়ককেও প্রারন্তে ধমার গাইতে শুনা যায় । 


খেয়ল-_-ঞ্রৰপদের ভিত্তিতেই খেয়ালের উৎপত্তি হইয়াছে। 
খেয়াল ফাসী শব্দ! এই শ্রেণীর গানে গায়ক্রে ধ্ৰুবপদের অপেক্ষা 
অনেকটা স্বাধীনত| আছে। ইহাতে মূল গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে 
রাগ বিশেষের স্বতন্ত্ৰ নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর সমন্বয়ে সুললিত 
ছন্দে বদ্ধ করিয়া খেয়াল রীতি অনুযায়ী গাঁওয়। যায় । ইহা তান, 
বোলতান, মীঢ, গমক সহকারে নানাবিধ বিচিত্র ছন্দে গাওয়া হইয়া 
থাকে। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শকি এই ঢংয়ের গানের 
প্রচলন করেন। মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের (১৭১৯ ১৭৪০) 
দরবারে নিয়ামত খঁ| বা সদারঙ্গ নামে একজন প্রসিদ্ধ বীণকার 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন | তিনি এবং অনেকের মতে অদারঙ্গও কয়েক 
সহশ্র খ্যাল গান রচনা করেন । আজকাল সমগ্র হিন্দুস্থানে তাহাদের 
রচিত অনেক গান গাওয়া হইয়া থাকে। তাহারা তাহাদের 
শিশ্যাদিগকে খ্যাল গান শিখাইয়াছিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের 
বংশের কাহাঁকেও খ্যাল শিখান নাই। আধুনিক কালে আমরা 
যে খ্যাল গান শুনিয়া থাকি উহা প্ৰধানতঃ সদারঙ্গ, অদারঙ্গ এবং 
তাহাদের শিশ্/পরম্পরায় প্রচারিত। গোয়ালিয়র ষ্টেটের হোদ খাঁ, 


হোস্‌স্থ খা, নোখ, খা এবং তাহাদের পুরর্বপুরুষ নখন পীরবজ্স সদারঙ- 


অদারঙ্কের ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচিত । 


হুসেন শর্ষির প্রচারিত খ্যালে ৪টি তুক ছিল উহাদিগকে 


ওলার” বলা হইত । আজকাল খ্যালে মাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই 


ৰই সংগীতদশিকা 


দুইটি তুক আছে। আজকাল সাধারণত: খ্যাল ছুই প্রকার বলিয়া 
মানা হয়-বড় খ্যাল ও ছোট খ্যাল। যে সব খ্যাল তিলওয়াড়া, 
ঝুমরা, বিলম্বিত একতাল প্রভৃতি তালে গাওয়া হইয়া থাকে 
তাহাদিগকে বড় খ্যাল বলে! বড় খ্যালের গতি ঞ্রুপদের মত 
এইজন্য উহা খুব বিলম্বিত লয়ে চলে এবং বিশেষ রূপে অলঙ্কৃত 
হইয়। থাকে। ইহার প্রকৃতি গাম্ভীধ্যপূৰ্ণ। ছোট খ্যাল ত্ৰিতাল, 
একতাল, দাদরা, ঝাপতাল প্রভৃতি মধ্য এবং দ্রতলয়ের তালে গাওয়া 
হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল। 

সরগম, তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা, কওয়।ল এবং 
কলওনা প্রভৃতি ও খ্যালের অন্তৰ্গত| 

সরগরম অথব| ্রমালিকা-কোন ও রাগবিশেষে ব্যবহৃত 
স্বর সমূহের মনোরপ্রক এবং তালবদ্ধ রচনাকে “সরগম? বলা হয় | 


বিগার্থীদিগকে স্বরজ্ঞান ও রাগজ্ঞানে সুদক্ষ করিয়া তোলাই ইহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য | 


তরান| বা তেলেন।-_ না, না, তা, রে দানি, ওদানি, 


তালুম, 
ইয়াললি, ইয়ালুম, তদারেদানি 


ইত্যাদি বোল কোনও রাগবিশেষে 
ব্যহত ধর সমূহের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রুত তালে গাওয়া হইলে 


উহাকে তেলেনা বলে৷ তেলেনা গানের অংশবিশেষে তবলা বা 
পাখোয়াজ বোল এবং সরগম ও ধ্যবহাত কর! হয়। 


ব্রিবট-ইহা অনেকটা তেলেনার মত্ত । ইহাতে তিনটি তুকে 
বথাক্রমে আলাপের বোল, বাগ্তের বোল এবং সরগম তালবদ্ধ 
করিয়া গায়! হয়। তিনটি ভুকের যেখানেই হোক ‘ত্ৰিবট’ শব্দটি 
ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 

চতুরঙ্স--ইহার চারিটি অবয়ব আছে--খ্যাঁল, তারানা, সরগম 
এবং ভ্রিবট। ১ম ভাগে গীতিয় শব্দ, ২য় ভাগে তরানাত বাণী, 
ওয় ভাগে সরগম এবং ৪র্থ ভাগে মৃদঙ্গ অথবা তবলার বাগী থাকে। 


সংগীতদশিকা টু 


রাগযাজ1_কত্তকগুলি রাগ একত্র গ্রথিত করিয়া পর্ধ্যায় ক্রমে 
তান সহযোগে গাওয়াকে রাঁগমালা বলে। রাঁগমালার প্রত্যেক 
রাগের স্বতন্ত্ৰ রূপ পরিক্ুট করিতে হয় এবং মূল স্থায়ীর সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। 


কওয়াল_-কওয়াল বাণীর খ্যাল গাঁয়কগণ নিজেদের আমীর 
খসরুর ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লী, লক্ষো এবং 
লাহোরে এখনও এই ঘরানার গায়ক আছেন। হজরত মহন্মদের 
গুণকীর্তনই উহাদের গানের বৈশিষ্ট্য | খ্যালে শুঙ্গার রসাত্মক কথার 
প্রয়োগ অধিক হয়। ক্রুপদের ন্যায় খ্যালে গাতীর্ধ্য, শব্দ বৈচিত্ৰ্য, 
এবং শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না। 


ঠুংরী_ঠংরী একপ্রকার ক্ষুদ্রগীত। ইহার রচনা শৃঙ্গার 
রসাত্মক এবং সংক্ষিপ্ত । ইহা প্রধাণতঃ কাকী, ঝি'ঝোটি, পিলু 
বরওয়া) ম'|ড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে এবং পাঞ্জাবী ত্ৰিতাল, 
যং, দাদর! ইত্যাদি তালে গাওয়া হইয় থাকে। ঠংরীতে রাগের 
শুদ্ধতার দিকে তত নজর দেওয়া হয় না। গায়ক জ্ঞাতসারে ভিন্ন 
ভিন্ন রাগের মিশ্রণে ঠূংরী গাহিয়া থাকেন! লক্ষৌ এবং বারাপসীর 
ঠুংরী সৰ্ব্বাপেক্ষ| ক্রুতিমধূর এবং লোকপ্ৰিয় | 

টগ্লা_ টগ্না একটি হিন্দী শব্দ৷ ইহার রচনা অতি স্থূললিত | 
আদিঘ্বসাত্মক ! অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব দেশবাসী 
উগ্তুপান্ৰকের| অনেকটা এই প্রণালীর গান গাহিত কিন্ত তৎকালে 
উহার ততটা মাধুধ্য এবং বৈচিত্ৰ ছিল না। পরবর্তীকালে শোরীমিয়'। 
সর্বপ্রথম সভ্যসমাজে এই ঢংয়ের গান প্রচলিত করেন। এই 
গানের রচনা বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী শব্ধ বহুল । ইহার প্রকৃতি 
টপ্নার রূপ ধ্রুপদ ও খ্যাল হইতে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইহার 
টগ্পার স্থায়ী এবং অন্তর! 


ইহা প্ৰধানতঃ 


চঞ্চল । 
রচনায় খুব কম শব্দ প্রয়োগ করা হয়। 


৯ 


১৮৮ সংগীতদশিকা 


এই ছুইটী. ভাগ অথব| “তুক” আছে। খ্যালে যে মস্ত তাল 
ব্যবহৃত হয় টগ্নাতে ও সেই সব তাল ব্যবহার 'করা হয়। টক 
প্ৰধানতঃ কাকী, বি'ঝোটি, পিলু, বারওয়া, মী, ভৈরবী, খমাজ 
ইত্যাদি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে । 


গজল _অধিকাংশ গজল গান উৰ্দ, এবং 'ফার্সী ভাষায় 
রচিত। ইহা বেশীর ভাগ পস্ত এবং দীপচন্দী তালে গাওয়া হইয়া 
থাকে। পন্ত তাল মাত্রা এবং তালির দিক হইতে 'রূপক তালের: 
হ্যায়। গিজলের রচনা প্রধানতঃ শুঙ্গার রসাত্মক । কোন কোন 
গানে শব্দ রচনা গাম্ভীৰ্য্য এবং উচ্চভাব পূর্ণ হইয়া থাকে | ইহাতে; 
অনেকগুলি চরণ (অংশ )থাকে। স্থায়ী ছাড়া অন্য সমস্ত গুলিকেই 
অন্তরা বল! হয়। সমস্ত অন্তরাই একস্থরে গাওয়া হইয়া থাকে। 
গজল ভাল করিয়া গাহিতে হইলে উত্তম ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার। 
টগ্স। ও ঠূংরীর ন্যায় গজল ও প্রধানতঃ কাকী, ঝি'ঝোটি, পিলু 
বারওয়া, ম1ডি, ভৈরবী, খমাজ প্রভৃতি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে । 


লক্ষণশীত রাগের লক্ষণ-নির্ণর়কারী গীতকে লক্ষণগীত বলা 
হয়। ইহা কোনও একটি নির্দিষ্ট রাগে এবং নিদ্দিষ্ট তালে গাওয়া 
হয়। লক্ষণগীতে রাগ বিশেষের ঠাট, উহাতে কি কি খর লাগে, 
বাদী-সংবাদী কি এবং গাহিবার মোটামুটি সময় বৰ্ণিত থাকে । 


[> 


সপ্তয় অধ্যায় 


॥ বাপ্তযন্তপরিচিতি ॥ 


গীত, বাগ্ ও নৃত্য এই তিনটিই সঙ্গীতের এক একটি প্রধান 
অঙ্গ ;' সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঘের একটি বিশিষ্ট 
স্থান রহিয়াছে। বাদ্যযন্ত্র মধ্যে কতকগুলিকে আশ্রয় করিয়া আছে 
স্থর_যে যন্ত্রগুলি পাকা ওস্তাদের হাতে পড়িয়া সুরের সুরলোক 
চ্ছ করিতে সক্ষম । আর কতকগুলি যন্ত্ৰকে আশ্রয় করিয়া আছে 
তাল _যে যন্ত্র গুনী বাদকের হাতে পড়িলে কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতকে 
করে সুন্দর ও সম্পূর্ণ । যন্ত্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে 
চারিটি পর্যায়ে পড়ে এবং সেই যন্ত্রসমুদয়ের নাম যথাক্ৰমে তত, 
ভঁষির, আনদ্ধ ও ঘন! যে সকল বাগ্যন্ত্রে রৌপ্য, পিতল অথবা 
ষ্টীলের তার ব্যবহার করতঃ বাজানো হয় তাহাদিগকে বলা হয় 
তত-যন্ত্র্যথ| বীণা, সেতার, স্থরবাহার, সরোজ প্রভৃতি । যে: 
সকল যন্ত্র বাশ কাঠ বা অন্য প্রকার ধাতব পদার্থ হইতে প্রস্তুত 
হয় এবং যাহাদিগকে মুখে ফু’ দিয় বাজাইতে হয় ভাহাদিগকে বলা 
হইয়। থাকে শুষির--যথ| বাঁশী, সানাই প্রভৃতি । যে সকল যন্ত্রে 
মুখে চৰ্ম্মাচ্ছাদন থাকে তাহাদিগকে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বলা হয়_ 
যথা মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ঢোলক প্রভৃতি। আর যে সমস্ত বাগযন্ত্র 
পিতল, কাসা প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তুত করা হয় এবং গীত, বাদ্য 
ও নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য ব্যবহার কর! হয় তাহাদিগকে বল৷ 
হয় ঘনযন্ত্র যথা মন্দিরা) করতাল প্রভৃতি । 

এখন দেখা যাইতেছে যন্্রঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি স্ুর- 
যন্ত্ৰ যথা বীণা, সেতার; সুরবাহার, সরোদ, তৰুণ, সারজী, এসাজ, 


বেহালা, একতারা, দোতারাঃ গোপীযন্ত্ বাণী, সানাই প্রস্তুতি আর 


চা দংগীতদণিকা 


কতকগুলি তালযন্ত্ৰ-বথ| পাখোরাজ, শ্রীখোল, তবলাবীয়া, ঢোলক, 
ঢোল; ঢাক, খঞ্জনী, করতাঁল ও ম্‌ন্দিয়| প্রভৃতি ৷ 


. নিয়ে উল্লিখিত বান্ধযন্ত্ৰ সমুদয় মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্ৰিয় 
কতকগুলি ভারতীয় ও পাশ্চজ্ঞ সুর যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
হইল ;= 


॥ বাণ ॥ 


ভারতের তার যন্ত্রসমূহ মধ্যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ এবং সর্ব্ধাৎকৃষ্ট বলিয়া 
স্মরণাতীত কাল হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংগীতের 
রাগরাগিণী সমূহকে নিত ও সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে পরিবেশন ক্সিতে 
এই যন্ত্র অদ্বিতীয় । ইহাকে বীণ ও বলা হইয়া থাকে । এই যন্ত্রের 
জন্ত ভারতে তিনটি স্থান বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর। 
মহীশূর এবং পশ্চিম ভারতে মীরাজ। তাঞ্জোয়ের বীণা কাঠাল 

কাঠে (180 ৯০০৫) এবং মহীশূয়ের বীণ! কৃষ্ণ কাঠে ( Black 
৬৩০৫) এ তৈরী হইয়া থাকে। তাঞ্জোরের সমস্ত বীণাই গজদন্তের 
কাফ্নকাধ্য খচিভ হইয়া থাকে । একটা মাত্র কাষ্ঠখণ্ড কুঁদিয়া বীণার 
তবলীর খোলটা প্রস্তুত হয়। এই শুবলীর চেপা অপ্রভাগ প্ৰস্থে 
এক ফুট হইয়া থাফে এবং ইহার নিকটে থাকে অনেকগুলি সরু 
স্বরছিদ্র। ইহার সওৰ্বাৰ্বীর গড়নটাও অনন্ত সাধারণ । পাশ্ববর্তী 
তার সমূহের জন্য তবলীর উপরিস্থিত প্রধান .সওয়ারীর যোগে 
একটা ধাতুনিশ্মিত স্তন্ত্র সওয়ারী রহিয়াছে। যন্ত্রের তবজী ও 
দণ্ড একই কাঠে তৈয়ী হইয়া থাকে। যন্ত্রের গ্রীবাদেশ সাধারণতঃ 
বক্র হয় ও. তাহাকে খোদাই করা ময়ূর বা অন্য কোনও মৃদ্তি দ্বার! 
সুশোভন করা হয়। যন্ত্রণ্ডটী কুঁদিতই থাকে। গ্রীবার পশ্চাতে 
অল্প নিয্নাংশে একটা ছোট লাউয়ের খোল বসান হয় সেইটি বীণার 
স্বর-বন্ধক.। ' এই খোলটা ইচ্ছামত লাগানো এবং সরানো যায়। 


সংগীত্দশিকা 3 


যন্ত্রের পর্দসমূহ পিতল কিংবা রোপ্য নিন্মিত হয়। এই পার্দগুলি 
ষন্ত্ৰকাণ্ডের দুই পার্শ্বে দুই সারিতে মোম জাতীর কোন পদার্থ দ্বারা 
আটকানো থাকে! সে পদার্থটি ঈষৎ তাপেই নরম হয় এবং 
ষাদক ইচ্ছানুরূপ পর্দার স্থান পরিবর্তন করিতে পায়েন। মোট 
চবিবশটা পর্দা থাফ্চেঁ-স্ুতরাং প্রত্যেক তারে সম্পূর্ণ ছুইটী সপ্তক 
পাওয়া যায়। বীণাতে সৰ্ব্বশুদ্ধ সাতটা তার এবং প্রধান বা মূল 
পার্দাসমূহের কাণ যন্ত্রের গ্রীধার প্রতিপার্থে দুইটি রিয়া থাকে। 
তারগুলি গজদন্তের সওয়ারীর উপর দিয়া যন্ত্রের কাণ্ড হইতে 
গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে । পাশের তিনটা তারের কাণ 
লাউয়ের খোলের উপরে দণ্ডপার্শ্বে আটকানো থাকে। বীণার 
সাঁতটী তারের মধ্যে চারটি প্রধান তার পর্দচর উপর দিয়া লম্বিত 
এবং বাকি তিনটি ঝালার তার দণ্ডের এক পার্শ্বে থাকে৷ বাদকের 
সন্নিকটবর্ভা ছুইটা সুগম তার ষ্টালের এবং অপর ছুইটী প্রধান 
তার পিতলের কিম্বা রূপার হইয়া থাকে। স্থন্মতম তাঁরটি হইতে 
আৰম্ভ করিয়া ইহাদের নাম যথা £-সারণী, পঞ্চম, মন্দারণ, 
অম্ুমন্দারণ পার্খের তিনটা তারের নাম পাক! সারণী বা চিকারী। 
যন্ত্রটার স্থর বাধিবার নানা প্রকার প্রণালী আছে_ তন্মধ্যে সাধারণত: 


সৰ্ব্ববাদিসন্মত মতটি এরূপ 2 


মূল বা প্রধান তার পাশের তার 

(ক) সাপ সা সা প সাপ 
(যখ) প সাপ প সাপ সা 
সা সাপ 


(গ) ম সাপ সা 

প্রথম ছুইটী তারই সৰ্ব্বাধিক বাজানো হয় যদিও নিপুণ বাদক 
অবলীলাক্ৰমে সবগুলি তারই বাজাইয়| থাকেন । 

বাদকের দুই-জানুর উপর সমান্তরাল ভাবে পাতিয়া অথবা 


স্কন্ধৈ হেলনা দেওয়াইয়া বীণা যন্ত্টী বাজানো হয়। ভিন্ন ভিন্ন 


সংগীতদ শিকা 


বাদকের ভিন্ন ভিন্ন বাদন রীতি বা ষ্টাইল দেখা বায়। অঙুলিতে 
মেজ র্লাব, পরিরা অথবা অঙ্গুলির নখ দ্বারা বীণা বাঁজানে। হয়। 
যন্ত্রের প্রধান তারগুলি প্রথম তিনটা অন্ভুলি দ্বারা ও চিকারীর ' 
তার রাগের লয় অনুযায়ী সময় সময় আঘাততক্রমে চতুর্থ অঙ্গুলি 
দ্বারা বাজানো হয়। প্রধান তাঁরগুলি পার্দায় নিবদ্ধ, পরন্ত পার্খের 
তারগুলি সব সময়ই খোল! | গঠন প্রণালী বাদনরীতি ও অপূৰ্ব্ব 
সুরচ্ষ্টির কার্যকারিতা বিচার করিলে বীণাকে একটা আদর্শ 
বাগ্যযন্ত্র বলিতে হয়, পরস্ত বীণা বাদন করেন বলিয়াই দেবী সরস্বতী 
বীণাপানি রূপে পরিকল্পিতা। পুরাণে উক্ত আছে দেবি নারদ 
বীণা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতেন_ শ্রীরামচন্দ্রের ছুই পুত্র লব 
ও কুশ বীণা সহযোগে রামায়ণ গান করিতেন রামায়ণে এরূপ 
উল্লিখিত আছে। যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন বীণ। যে 
ভারতীয় তার যন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ মৰ্য্যাদ! সম্পন্ন 


আদর্শ তার যন্ত্ৰ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বীণার অনেক 
নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা := 


* মহতী বীণা (নারদ কর্তৃক সৃষ্ট ও বাদিত )। 
কচ্ছপী বীণা ( দেবী সরস্বতীর বাগ্ঠ যন্ত্ৰ )। 
ত্ৰিতন্ত্ৰী বীণা, কিন্নরী বাঁণা, রঞ্জণী বীণা, রুদ্রবীণা, 
নারদীয় বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী বীণা, 
পিনাকী বীণা, ও ময়ুর বীণা ইত্যাদি। 

॥ বাণ ৷৷ 


ছাহাত দীর্ঘ একটা বংশদণ্ড। দণ্ডের এক পৃষ্ঠের ছুই পাৰ্শ্ব 
দুইটা লাউয়ের খোল, অপর পৃষ্ঠে ১৯ হইতে ২২ সংখ্যক ঘাট 
(সারিকা) আছে। সাধারণতঃ অৰ্দ্ধ হস্ত অন্তর প্রায় দেড়হাত 


স্থান জুড়িয়া স্বরস্থান। সওয়ারী এখানে তন্দ্ৰাসন। তন্দ্রীসনের 


সংগীতদশিকা ত 


উপর দিয়া তিনটী ঠিলের তার ও চারটী পিতলের তার দণ্ডশীর্ষের 
সাতটা কান পৰ্য্যন্ত গিয়াছে। তারগুলি ক্রমানুসারে সাঃ গ পঃ 
সা, ম, সা, সা হয়। বাইরের প্রথম সা দণ্ডের পার্শ্বে থাকে ও 
চিকারীর কাজ করে। ইহা একটা সুপ্রাচীন যন্ত্ৰ। পরবত্তি 
কালের রবাব, সেতার, সুরবাহার, স্ুুরশুঙ্গার প্রভৃতি তার 
যন্ত্ৰ বিভিন্ন প্রকার বীণা হইতেই আনিয়াছে যথা- রুদ্রবীণা 
হইতে রবাব, চিত্রা হইতে সেতার, কচ্ছপী হইতে স্ুুরবাহার 


ইত্যাদি ৷ 
॥ তন্বর ॥ 


সারা ভারতের সৰ্ব্বাধিক ব্যবহৃত খোলা তারের যন্ত্র । 
= কীঠাল,তু'ত_ বা সেগুণাদি কাঠে যন্ত্ৰটী তৈরী হইয়া থাকে। ইহাতে 
কাঠের দণ্ড, কাঠের পট্রী ও কাঠের চারটা কান থাকে। দণ্ডের 
নিয়ভাগে কাঠের অথবা মাঝারী বা বৃহৎ সুগোল লাউয়ের খোল 
ও তদুপরি কাঠের তবলী এবং তবলীর কেন্দ্রস্থল কাঠ বা 
গজদস্তের অথবা মৃগশৃঙ্গের তৈরী সওয়ারী বসান। চাঁরটি তাঁর, 
দুইটি পিতলের ও দুইটি ট্রিলের অথবা একটা পিতলের ও তিনটা 
ষ্টিলের। তারগুলি যন্্রমূল হইতে প্রধান সওয়ারীর উপর দিয়া 
উঠিয়া কানের নিয়ে বসান মৃগশৃঙ্গ, কাঠ বা গজদন্ত নিৰ্মিত বাঁকানো 
সছিদ্র সরু ব্রিজের ভিতর দিয়া কান প্রধ্যন্ত গিয়াছে। যন্ত্রের বাম 
দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারটা তারে এরূপ সুর বাধিতে 
হয় যথাঃ--প সা সা সা অর্থাৎ যন্ত্রের বাম দিকের প্রথম তারে 
পঞ্চম, (উদারা) মধ্যস্থলের ছুইটিতে মুদারা সপ্তকের সা ও 
সবশেষ তারে উদারা সপ্তকের সা হইবে। সওয়ারী এবং প্রতিটি 
তারের মধ্যে সিন্ধের সুতার টুক্রা জুড়িয়া দিয়া সুরের জোয়ারী 
করিতে হয়। তাহাতে সুন্দর সুর-বঙ্কারের লছ হয়। 


ৰ সংগীতদগিকা 


কসংগীতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তন্থুরের দান অতুলনীয় 
যন্ত্রের রাজ্যে এর জোড়া মিলে না। লক্ষৌ, রামপুর, তাঞ্জোর, 
মীরাজ ও ইদানীং বাংলায় ও বন্বেতে উৎকৃষ্ট তন্বর তৈরী হইয়া 
থাকে । তন্থুরের গাত্রে গজদন্তের স্থন্ম কারুকার্ধ্য করিয়া যন্ত্রটিকে 
সুন্দর ও মূল্যবান করা হইয়া থাকে । এ যন্ত্র রাজা হইতে দরিদ্রতম 
ব্যক্তির নিকট সমভাবে আদরশীয় এবং ধনী দরিদ্র নিধিশেষে ভারতে 
ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 


৷৷ স্থরবাহার ॥ 


সুরবাহার দেখিতে বড় সেতারের স্তায়। তুম্বাটি বড় এবং 
দণ্ডটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সেতার অপেক্ষা বড় হয়। ইহাতে তারের 
সন্নিবেশ কিছু অন্য ধরণের হইয়া থাকে কেননা ইহাতে গদ বাঁজানো! 
ইহা রাগালাপের জন্যই প্রশস্ত । ইহার নায়কী তার মধ্যম, 
সুরের তাঁর মন্দ্র যড়জ কিন্তু তৃতীয় তারটী অতি মন্দ্র পঞ্চম | 
তাহার পরের তার অতি মন্দ্র গান্ধার বা মধ্যম (রাগ অনুযায়ী ) ৷ 
পরের তিনটা ব্কারের তাঁর- একটী রাগ অনুযায়ী বাধা হয় 
ও শেষের ২টা চিকারীর তার (মুদার| ও তারার সা সুরে বীধা )। 
আলাপের যন্ত্র বলিয়া ইহাতে মন্দ্রের কাজ বেশী হয় এবং তার 


সবগুলিই মোটা। তার ফলে সেতার অপেক্ষা মীড় ও গমকের 
কাজ বেশী হয়। 


বীণাতে সুরের যে সকল কাজ হয় তার অধিকাংশই সুরবাহারে 
তোলা সম্ভব হয়। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুরবাহার 
যন্ত্রের সমাদর বৃদ্ধি পায়, ইহার কারণ বীণকারগণ নিজের পুত্র 
ভিন্ন কাহাকেও বীণা শিক্ষা দিতে চাহিতেন না। পরন্ত ধনী শিষ্য 


অথবা উপযুক্ত শিশ্যদিগকে বীণার পরিবর্তে স্থরবাহার যন্ত্রেই বীণার 
তালিয় দিতেন। 


সংগীতদশিকা ১৯৫ 
॥ সেতার ॥ 


সেতারের প্রাচীন নাম ‘সেহতার’। সেহতাঁর একটি ফার্সী 
শব্দ। ‘সেই’ অর্থাৎ তিন এবং ‘তার’ এই ছুইটি কথার সংযোগে 
“সেহতার? শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে । শোনা বার আমীর খতৌ কষ্ট 
ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি নাকি সেতারের 
মতন এক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তিনটি প্রধান 
তার এবং ১৪টি পর্দা ছিল। তার তিনটির প্রথমটি লোহার 
এবং ইহা মধ্যমে মিলান হইত। পরবর্তী পিতলের তার ছুইটিকে 
যথাক্রমে “সা? এবং প?তে মিলান হইত। তৎকালেও দক্ষিণ হস্তের 
তর্জনীতে মিজাব, পরিয়া সেতার বাজানো হইত কিন্ত আজকালকার 
মত সেতার লইয়া বসিবার কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না । 


অনেকে বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে মুহম্মদ শাহের 
দরবারের শাহ সদারঙ্গজী পূর্ববর্তী সেতারের তিনটি তারের স্থলে 
বীণার অনুকরণে ছয়টি তারের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। কিন্তু 
ইহা ইতিহাসসম্মত কিনা বলা কঠিন। আধুনিক কালে ছুই প্রকার 
সেতার প্রচলিত-_সাদা এবং তরফদার । সাদা অর্থাৎ সাধারণ 
সেতারে ৭টি তার এবং তরফদার সেতারে অতিরিক্ত ৯টি, ১১টি 
কিংবা ১৫টি তাঁর ব্যবহার করা হয়। আজকাল অধিকাংশ সেতাঁরেই 
১৬টি পর্দা থাকে কেহ কেহ কয়েকটি অতিরিক্ত পর্দাও ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। 

বর্তমানে ভারতে মুখ্যতঃ ছুই প্রকার ঢঙে (51516) এ সেতার 
বাজান হইয়া থাকে_ (কে) দেহলীবাঁজ। . (খ) লখউই অথবা 
পুববাঁবাজ। 

(ক) দেহলীবাজের অষ্ট শাহ শদারঙ্গজী কণ্ঠ ও যন্ত্ৰ সঙ্গীতে 


অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি খেয়ালের ঢঙে 
সেতারের জন্য বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের গদ তৈরী করেন। 


ত সংগীতদশিকা 


তাহার প্রবর্তিত গদ্‌ ‘দেহলী-বাজ১ তথা মসীদখানী গদ্‌ 
নামে পরিচিত । 


(খ) লখনউই অথবা পূব্বাবাজ__ সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্র শিল্পী গুলাম 
রজা পুববীবাজ২-গদের স্রষ্টা । এই গদ্‌ জলদ অর্থাৎ 
দ্রুতগতিতে বাজান হইয়! থাকে এবং গুলাম রজার নামে 
ইহা রজাখানি গদ্‌ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


সেতার মিলাইবার মোটামুটি নিয়ম £-- 


সেতারের বাজ অথবা নায়কীয় তার (ঠিলনিমিত ) মন্দ্ৰসপ্ডকের 
মধ্যমে মিলাইতে হয়। ইহার পরবন্তি পিতলের তার দুইটিকে 
জোড়ীর তার বলে ৷ উহাদিগকে মন্দ্ৰসপ্তকের যড়জে (সুরে) 
মিলাইতে হয়। জোড়ীর তারের পরবর্তী ঠিলের এবং পিতলের 
মোটা তার দুইটিকেই মন্দ্ৰসপ্ডকের পঞ্চমে সিলাইতে হয়। তৎপরবর্ত্তী 
ষ্টিলনিমিত তার দুইটির প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের সুরে এবং দ্বিতীয়টিকে 
মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথবা তার ‘সা’তে মিলাইতে হয়। 


সেতারের বিভিন্ন অংশ __ 


১। ডাণ্ড_সেতারের যে অংশে পর্দা বাধা হয় তাহাকে 
ডাণ্ড বলে। 


২। তুম্বা_ ডাণ্ডের নীচেকার গোলাকৃতি অংশকে তুন্বা বলে। 
উহা সাধারণতঃ লাউ-নিমিত হয়। 


ও। গুলু--ডাঙ এবং তুম্বার সংযোগ স্থলকে গুলু বলে। 
৪ | তবলী--তুম্বার উপরিভাঁগকে তবলী বলে। 


৫। লঙ্গোট-তুস্বার নিয়ে যে অংশে তারের এক প্রান্ত 
বাঁধা হয় তাহাকে লক্গোট বলে। 
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৬। ঘুরচ__ঘুরচ অথবা ঘোড়ী (71086) হাড় নির্মিত 
উহা তবলীর উপরে অবস্থিত । সেতারের ৭টি 
তারই ঘুরচের উপর দিয়া খুটি. পর্যন্ত এলম্বিত। 


৭। জওয়ারী _-ঘুরচের উপরিভাগকে জওয়ারী বলে। 


৮। তারগহন-__তাঁরগহনও হাড়ের তৈরী। ইহা খুঁটির 
নিকটে থাকে, সেতারের ৭টি তাঁরই ইহার ছিদ্র- 
পথে অগ্রসর হইয়া খু'টিতে পৌঁছায়। 


৯। খুঁটি_তুম্বার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ৭টি কাঠ 
নিগিত গোলাকৃতি অংশকে খুঁটি বলে। লঙ্গোটে 
তারের এক প্রান্তে বাঁধা হয় এবং খু'ঁটিতে তারের 
অপর প্রান্তে জড়ানো থাকে । 


১০।| পরদা_পরদা অথবা সুন্দরিয়া ডাণ্ডের সঙ্গে মুগা সুতা! 
দিয়! বাঁধা থাকে। সেতারের সাধারণতঃ ১৬টি 
পরদা থাকে। 

১১। মনকা_তবলীর উপরে “বাজ্কা তার’ এর সঙ্গে 
একটি মতি লাগানো থাকে উহাকে মনকা বলে। 
মনকা 'বাজ-কা-তারণটিকে যথাযথভাবে সুরে 
মিলাইতে সাহায্য করে! 


১২ | মিজার্ব_মিভাব অথবা নক্কী ষ্টিলের তার হইতে প্রস্তত। 
উহাকে তর্জ্জনীতে পরিয়া সেতার বাজাইতে হয়। 
সেতারের এক প্রকার বোল্‌কেও মিজাব্‌ বলা 
হয়। কোনও গদের সহিত “দার দার দির, 
দার দার দির, দার দার দির এই বোল্টিকে 
তিনবার ব্যবহার করিয়া গদের সোমে ফিরিয়া 
আপাকে মিজাব বলে। 
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১৩ ৷ জম্‌জম|--সেতারে জোড়া জোড়া স্বর, পর পর দ্রেত 
গতিতে বাজাইলে উহাকে জম্জমা' বলে। 
য্থা-রেগ রেগ, গম গম, মপ মপ, পধ পধ ইত্যাদি । 


১৪। জোড়--সেতারে আলাপ বাজানকে জোড় বলা হয়। 


১৫ ৷ ঝালা_সেতারে ‘বাজ-কা-তার, এবং তার ‘সা’ এর 
চিকারীর তারে দা রা রা রা; দারা রা রা, 
দারা রা রা, দারা রা দা রা রা দারা_-এই 
প্রকার বোল্‌ বাজানকে ঝালা বলে। 


১৬ | তরবেঁ_সেতারের পরদার সংখ্যানুযায়ী ৭ তারের নীচে 
কতকগুলি তার লাগান হইয়া থাকে উহাদিগকে তরবে- 
তার অথবা তরফের তার বলা হয়। তরে তার ভিন্ন 
ভিন্ন স্বরে মিলান হয় এবং এ তারগুলি হইতে উখিত ধ্বনি 
মূল তারের রচিত স্থরকে অধিকতর মাধুধ্যমণ্ডিত করে। 


॥ ৰবাব ॥ 


আন্তমানিক তিনশত বৎসরের মধ্য এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ৷ রবাবের সহিত সরোদের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
এঁতিহাসিকদের মতে রবাবের চেহারা কিছুটা পরিবর্তন করিয়াই 
রোদের উৎপত্তি হইয়াছে। রবাবের দণ্ডটী একটী অখণ্ড কাঠের 
তৈরী এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ইহাকে 
রুদ্রবীণা বলিয়া থাকেন, যদিও উহার দণ্ডটা তানপুরার ন্যায় দীর্ঘ 
হয়। খোলের উপরে চামড়ার তবলী থাকে । দণ্ডের পট্রীটা 
কাঠের এবং সওয়ারীটা সাধারণতঃ হাতীর দাতের হয়। এই 
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যন্ত্রে: কোন বাঁধা পর্দা থাকে না। ইহাতে ছয়টী কান ও ছয়টা 
তীতের তার থাকে। বাম হাতে মাছের আস (শক্ষ) দিয়া 
টানিয়া টানিয়া বাজানে! হয়! ডান হাতের “জওয়া (নারিকেলের 
মালা অথবা ষ্টিলের মিজ্ঞাব, জাতীয় তিন কোণা টুকর1) দ্বারা 
আঘাত করিয়া বাজান হইয়া থাকে । “জওয়ারঃ আঘাতে বাহিরের 
দিকে “ডা এবং ভিতরের দিকে “রা? শব্দ বাহির হয়। তারগুলি 
ক্রমানুসারে প, রে, ম, পঃ গ সুরে বাঁধা হয়। 


॥ সরোদ ॥ 


বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় আরব দেশ অথবা 
খোরাঁসান হইতে আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া যন্ত্রটি ভারতে 
আসিয়াছে । এই যন্ত্রটার নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমিত হয় 
যে আরবী শব্দ “শা+রুদ” হইতে সরোদ নামের স্থষ্টি হইয়াছে। 
আকৃতিগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত সরোৌদকে খোরাসান অথব| আক গরানি- 
স্থানের রবাবেরই একটা নূতনতর সংস্করণ বলিয়া অনুমিত হয় 
এবং ইহাঁও দেখা যায় যে সরোদ বাছ্যের ঘরানা রবাবীদিগের 
শিশ্গণ দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। কাবুল ও কাশ্মীরে এই যন্ত্ৰটীর 
বহুল প্রচার হয় এবং উহাতে তারের পরিবর্তে তাতই বেশী ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে সাহজাদ, খাঁ, গোলামালী খঁ৷ ও 
অপরাপর কতিপয় উত্তাদ কাশ্মীর ও কাবুল দেশীয় সরোদের 
আকৃতি কিঞ্চিত পরিবর্তন করেন। ইহা দেড়হাত লম্বা একটা 
কাঠকে খোদিয়া তৈরী করা হয়! তবলীটী কাঠের, উপরিভাগ 
চামড়ায় আবৃত এবং দণ্ডের পট্রীর উপর লোহার পাত লাগানো 
থাকে | ইহাতে ৬টী প্রধান তার ৬টী কানের সহিত যুক্ত থাকে । 
প্রাচীনকালে তাতের তার ব্যবহার করা হইত। বর্তমানে লোহার 
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তার ব্যবহার কর! হয়। তারগুলি যথাক্রমে ম ও প ( অতিমন্দ্ৰ ), 
প, সা, ম স্থরে বাধিতে হয়। ৯টা হইতে ১৫টা তরফের তার 
থাকে। যন্ত্রটী “জওয়া” ( নারিকেলের মালা, কাঠের বা বাশের 
ত্রিকোণাকার টুক্রা) দিয়া বাজানো হয়। যন্ত্রীরা বাজাইবার 
সময় বাম হস্তের চারিটি অঙ্গুলী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে 
কোনও পর্দা থাকে ন৷ । 


॥ এআজ ॥ 


কাঠের তৈরী। তবলী চামড়ার এবং পট্রী কাঠের, 

" নিয়াংশ অনেকটা সারিন্দার মত সারিকা বা ঘাট ১৬-১৯টী থাকে 
এবং ঘাটগুলি মুগ! সুতায় দণ্ডের সহিত বাধা থাকে। মূল তার 
৪টা এনং তরফের তার সাধারণতঃ ১৫টা থাকে। তারের সংখ্যা- 
নুযায়ী কান থাকে। দণ্ডের দৈঘ্য সাধারণতঃ কিঞ্চিদধিক দুই 
হাত হইয়া থাকে। প্রধান ৪টা তার ম সা সা প অথবা 


ম সাপ সা সুরে বাধা হয়। এই যন্ত্রটী অশ্বপুচ্ছের তৈরী ছড় দিয় 
বাজানো হয়। 


॥ সারেঙ্গী ॥ 


সারেজী সম্পূর্ণ একটি কাঠখণ্ডের তৈরী । ' তবলী চামড়ার | 
পট্রী কাঠের। চারটা কান ও চারটী তার। তন্মধ্যে তিনটী 
তরি তাতের, চতুর্থটা তামা, পিতল বা ষটিলের হয়। তরফের 
তার ১৫-৩০টী | ইহাতে কোন বাধা পর্দা থাকে না। অশ্বপুচ্ছবন্ধ 
একগাছি ধনুদ্বারা বাজানো হয়। বামহাতের অদ্গুলীর অগ্রভাগের 
পিছন. দিক দিয়া বাজাইবার রীতি। চারটী তার বাধিবার নিয়ম 
ম» সা, পৃ’ সা। গজল, কাওয়ালী, টগ্সা, ঠুংরী, খেয়াল ইত্যাদি 
গানের সহিত বিশেষভাবে এই যন্ত্টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
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সাধারণের বিশ্বাস যে বেহালা একটি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-যন্ত্ 
এবং আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুরোপে এই যন্ত্রটী 
সৰ্ব্বপ্ৰথন আবিষ্কৃত হয়! কাহারো কাহারো মতে যুরোপে তৎকালে 
প্রচলিত “ভায়োল নামক ছয় তার বিশিষ্ট যন্ত্রের অনুকরণে এই 
যনত্রটী নিৰ্মিত হয়। আসলে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত যে বেহালা 
বা ভাওলিন বাচ্যযন্ত্রটির চ্ছষ্টি হয় ভারতবর্ষে ধনুযন্ত্র থেকে। ধন্যন্ত 
থেকে কিভাবে ক্রমপরিণতির মুখে বেহালার জন্ম হইল তাহা এক 
চমকপ্রদ কাহিনী ; প্রাচীনকালে ধনুকে শব্দের ( টংকার ) সাহায্যে 
শত্রুপক্ষের আগমনের সংবাদ দেওয়া হইত | এ শব্দকে অনুকরণ ৰ 
করিয়া পরে ধনুযন্ত্ৰের হাৰ্প জাতীয় বাগ্যযন্ত্ের আবিষ্কার হয়। 
তাঁহার পর অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই ভাওলিন বা বেহালা 
যাদ্যযন্তৰ বর্তমান আকারে আসিয়া দড়াইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর 
সকল দেশেই ইহার প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে উত্তর অপেক্ষা 
দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন বেশী । 
বেহালার বিভিন্ন অংশ £_ 
১। বেলী (Belly )- 
ধ্বনির অনুকরণে সাহায্যকারী বেহালার মধ্যবর্তী মুখ্য 
অংশকে বেলী বলে । 


২। রিবস্‌ ( Ribs )— 
বেলীর চারদিকের অংশগুলিকে রিবস্‌ অথবা সাইডস্‌ 


(51095) বলে। 


৩। নেক্‌( Neck )— 
বেলীর সহিত সংলগ্ন বেহালার যে অংশে খুঁটা থাকে 


উহাকে ‘নেক্‌’ বলে ৷ 


২০২ 


৪1 


৫। 


ঙ। 


৭। 


৮। 


৯| 


সংগীত্দর্গিকা 


হেড ( head or scroll )— 

বেহালার খুঁটার দিকের প্রান্তভাগকে হেড অথবা 
স্কুল বলে ৷ 

পেগস্‌ ( pegs )-- 

বেহালার খুঁটাকে পেগস্‌ বলে। 

নাট (nut )— 

“পেগদ্‌ এর নীচের অংশকে নাট বলে। 

ফিঙ্গার বোর্ড ( finger board ))-3 


বেহালার যে অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বাজান হয় উহাকে 
‘ফিঙ্গার বোৰ্ড’ বলে | 

ব্রিজ ( bridge )— 

বেহালার যে অংশের উপর দিয়া তার ‘পেগস্’এ পৌঁছায় 
তাহাকে ব্ৰিজ বলে। 

টেল-পীস ( tail-piece )- 
বেহালার হেডের ঠিক বিপরীত অং 
তারের এক প্রান্ত বাধা থাকে । 
সাউণ্ড হোলস্‌ (90008 holes )-- 


বেলীর উভয় পাৰ্শ্বের গর্ভ ছুইটাকে “সাউণ্ড হোলস্‌ঃ 
বলে। 


বাটন্‌ ( button )— 


বেলীর নীচের অংশকে (টেল-পীসের দিগের ) বাটন 
বলে । 


বো (bow )— 


যে গজের সাহায্যে বেহাল! বাজান হয় তাহাকে “বো, 
বলে। 


--এই অংশে ৪টী 


ংগীতদিকা ২০৩ 
॥ পিয়ানো ॥ 

ইহার সম্পূর্ণ নাম পিয়ানোফোর্ট (pianoforte ) | ইহা 
একটী অভিনব পাশ্চাত্য তার-যন্ত্ৰ। বাদকের সামনে অরগ্যানের 
কায়দায় চাবি থাকে! তবে অরগ্যান হইতে পিয়ানোর চাঁবির 
সংখ্যা অনেক বেশী [ অর্থাৎ অধিক সংখ্যক সপ্তকের ] ৷ পিছনে 
একটী বোৰ্ডে ( ইহাকে পিন্বোৰ্ড বলে ) বিভিন্ন সুরের তার সারিবদ্ধ 
ভাবে পিন্‌ দিয়া শক্ত করিয়া আটকানো এবং সাজানো থাকে ৷ 
সেই তারগুলি জড়ানো ( অতি মন্ত্রের সবগুলি তাঁর এবং মন্দ্রেরও 
কতকগুলি তার ) থাকে। বাকী তারগুলি সাধারণ তারের স্যায়। 
কোন কোন সুরের ১টী, কোন কোন সুরের ২টা বা কোন কোন 
সুরের ৩টী তারও থাকে। একটী চাবিতে আঘাত করিলেই 
যান্ত্ৰিক ব্যবস্থার সাহায্যে একটী হাতুড়ি পিনবোর্ডের তারকে আঘাত 
করে এবং একটা মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হয়। প্রত্যেক তারের 
উপর ফেস্ট (বনাত) দিয়ে মোড়া একটি করিয়া ছোট কাষ্টখণ্ড 
থাকে। ইহাদিগকে ড্যাম্পার (damper ) বলে! হাতুড়ি দিয়া 
কোন তারকে আঘাত করিলে যাহাতে তারটি স্বাধীন ভাবে কম্পিত 
হইতে পারে এবং চাবি ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উক্ত 
তারের কম্পন থামিয়া যায়, এই উভয় কাৰ্য্যে সহায়তা করাই 
ড্যাম্পারের কাজ । 
বাঁদকের পায়ের কাছে অধিকাংশ পিয়ানোর ২টী, কোন 

কোন পিয়ানোর ওটা পা-দানি (16৫81) থাকে; ইহারা উপরোক্ত 
ড্যাম্পারগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ডানদিকের পেডাল 
টিলা ধরিলে ভ্াম্পারগুলি উপরে উঠিয়া যার, ফলে চারি 
ছাড়িয়া দিলে তারের কম্পন থামে না। সুতরাং সুর অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হয়! বামদিকের পা-দানি টিপিলে হাতুড়ি তারকে আংশিক 
আঘাত করে; ফলে ধ্বনির জোরও কম হয়! পিয়ানো সাধারণতঃ 
ছুই প্রকারের হইয়া থাকে “গ্রাণ্ড পিয়ানো” এবং “কটেজ পিয়ানো” । 


A সংগীতদশিকা 


॥ অৰ্গান ॥ 


ৰ্‌ 


ইহা একটি পাশ্চাত্য বাগ্যন্ত্র। ইহাতে Key Board এবং 
7210০ আছে। Pipe এর মুখ বন্ধ করার জন্য ৬৪1০ আছে। 
19০স-র সাহায্যে এ ৬1%৩এর উঠা ও নামার কাজ হয়। Bellow 
হইতে হাওয়া চipeএর ভিতর দিয়া যন্ত্ৰ মধ্যস্থ 9০:এ পৌছায় এবং 
এই ভাবে যন্ত্ৰটী বাজে। Pi/eগুলি কাঠ বা ধাতুর তৈরী । 


৷৷ হারমোনিয়ম ॥ 


একটা বহু প্রচলিত ক্ষুদ্ৰায়তন অর্গ্যানের অনুরূপ পাশ্চাত্য 
স্থর-যন্ত্র। ইহাতে একটী Key Board থাকে, উহার উপর তিন 
হইতে সাড়ে তিন সপ্তক পর্য্যন্ত Reed সাজানো থাকে । যন্ত্রসংলগ্ন 
হাপরের (8০109) সাহায্যে বাতাস আসা যাওয়ার কাধ্য 
করে এবং এ বাতাসের সাহায্যেই Reed Boar হইতে বিভিন্ন 
স্বর নির্গত হয়। যন্ত্রে কয়েকটী Stopper থাকে। Stopper 


গুলি ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ২৩০৭ এর সারিতে বাতাস সঞ্চালিত 
করা হয়। 


॥ ক্ল্যারিওনেট ঝ ক্ল্যারিনেট ॥ 


ইহা একটি পাশ্চাত্য ফুংকার যন্ত্র । 
সোজা পাইপের মত। রং কালো ৷ 
(কোনও মিশ্র পদার্থ) ছারা প্রস্তুত । 
হইয়া থাকে। 


ইহার আকৃতি লম্বা, 
আবলুস কাঠ অথব। ইবনাইট 
ইদানীং ইহা ধাতুনিমনিতও 


ইহা কয়েকটী অংশে বিভক্ত৷ বাদক বাজাইবার সময় 
অংশগুলি জোড়াইয়া লয় এবং বাজাইবার পরে অংশগুলি খুলিয়া 
বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে । অংশগুলির নাম উপরের দিক হইতে 
[অর্থাৎ যে দিক হইতে ফুৎকার দেওয়া হয় ] যথাক্ৰমে মাউথ পিস্‌ 


সংগীতদশিকা ২০৫ 


( Mouth-piece ), সকেট্‌ ( S০cket ), মেইন বডি ( Main ) 
b০dy ) ও চোঙ (17070) মেইন বডিটাও অধিকাংশ ক্ল্যারিনেটেই 
ছুইটী অংশে বিভক্ত । মাউথ-পিসের উপরের দিক চোখা» নীচে 
লম্বা গর্ত। ইহার পিছনে পাতলা বেতের অথবা ‘সর? জাতীয় 
গাছের সারাংশ হইতে প্রস্তুত বিলাতী রিড. (Reed ) লাগাইয়া 
বাজাইতে হয়। ‘লিগেচার’ (Ligure ) নামক জার্মান সিভীরি 
বারা প্রস্তুত একটা পদার্থ দ্বারা রিডটী মাউথ-পিসের সঙ্গে আটকান 
থাকে। রিড. ও মাউথপিসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য উভয়কে 
একটী মমাউথক্যাপও ( Mouth cap ) দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। 
সাধারণভাবে প্রচলিত ক্ল্যারিওনেটগুলিতে ১৪টী চাবি থাকে । 

বিভিন্ন স্কেলের ক্ল্যারিওনেট পাওয়া যায়। তবে £& ও ৪ 


স্কেলের র্যারিওনেটের প্রচলনই সর্ববীধিক । 


|| ব্যাগ পাইপ ৷৷ 


ইহা দেখিতে একটি চামড়া অথবা কাপড়ের তৈরী ব্যাগের 
মত এবং ইহার ভিতরে হাওয়া পুরিবার জন্য একটি প্রধান নল 
বা পাইপ লাগানো থাকে । ব্যাগের চারিপাশে ২টি হইতে ৫টি 
পর্য্যন্ত বাণীর ন্যায় নল লাগানো থাকে। প্রধান নলটির মধ্যে 
কয়েকটি ছিদ্র থাকে, যাহার সাহায্যে নানা সুর বাজানো হয়। 


অন্তান্য বাশীগুলির ভিতর হইতে এক একটি করিয়া স্বর ( ষড়জ 


অথবা পঞ্চম ) বাহির হয়। 
= ॥ হাওয়াইয়ান্‌ গীটার ॥ 


( Hawaian Guitar ) ইহ! একটি পাশ্চাত্য তার-যন্ত্। 
স্প্যানিশ গীটার হইতে ইহার উৎপত্তি । হাওয়াই দ্বীপে ইহার 
প্রথম প্রচলন হয় বলিয়াই ইহার উপরোক্ত নামকরণ হইয়াছে। 


নক সংগীতদ্িকা 


বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই ইহার প্রচলন হইয়াছে । এই যন্ত্ৰটির 
গড়ন যেরূপ সুন্দর ইহার বাজনাও ততোধিক মধুর ও প্রাণস্পর্শী। 
সাধারণতঃ গীটারের ৬টী তার হয় (৭ বা ৮ তারের গীটারও 
আছে; তবে তাহা প্রয়োজন বোধে ইলেক্টি,ক্‌ গীটারেই হইয়া 
থাকে )। অন্ান্ যন্ত্রের ন্যায় ইহারও Position marks সহ 
fret-board আছে। হাওয়াইয়ান গাঁটারে সাধারণতঃ ১৮ হইতে 
২০টি এবং ইলেক্টিক্‌ গীটারে ২৮ হইতে ৩০টি হি৪ হইয়া থাকে। 
এই যন্ত্রে করুন সুরের রূপই ভাল লাগে। ইহার ৬টি তারের ১ম, 
২য়, ৩য় এই তিনটি (1810) তারকে 


৬ষ্ঠ এই তিনটি (coiled ) তারকে 0955 
৬৫৪৩ 


treble এবং ৪র্থ, ৫ম ও 


strings বলা হয়, এবং 
২ ১ এই ৬টা তারকে যথাক্রমে ;-- 


৬৫3৪৩ ২ ১ 
১1 পসাপসাগপ অথবা 
২। সাপসাগপ সা--এই ছুই 
ভাগ ক্ষেত্রে বাধা হইয়া থাকে। 
বাজাইবার নিয়ন £__ 


প্রকার সুরেই বেশীর 


৷৷ সানাই ॥ 


কাহারো মতে সানাই শৰ্দটি--“শাহ + নাই” হইতে আসিয়াছে । 
শাহ অর্থাৎ বাদশাহের একমাত্র অধিকারেই এই যন্ত্রটি ছিল বলিয়া 


সংগীতদৰ্শিকা ২৭ 


‘শাহ’ কথাটীর মর্ধ্যাদা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
যন্ত্ৰটীর নাম “নাই” শাহের অনুমতি ব্যতীত এই যন্ত্রটী বাজানোর 
অধিকার কাহারো ছল না। ইহা ‘শাহেরই নাই, হইতে সানাই 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহা একপ্রকার বংশী বিশেষ এবং 
আকার অনেকটা ধুতরা ফুলের মত। দৈর্ঘ্যে একহাত। সাধারণতঃ 
কাঠের তৈরী এবং নীচের দিক পিতল নিমিত থাকে । মুখ-রন্ধর 
উপরে । সেখানে ছুইাট শর বা নলের পাত থাকে। প্রাচীন 
নাম কেহ কেহ “ন্ুনাদি”' বলিয়া থাকেন। বিবাহাদি মাঙ্গলিক 
উৎসবে বাজানো হইয়া থাকে। 


॥ বাঁশী ॥ 


বাঁশী বা বংশী বাশের তৈরী। ইহা বহু প্রাচীন ফুৎকার 
বাগঘন্ত্র। বংশী বা বাশী শব্দটি শুনিবামাত্র দ্বাপর যুগের বৃন্দাবন- 
লীলার বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার লীলাসহচরী শ্রীরাধার কথা 
সর্বাগ্রে মনে পড়ে! প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাদিত বাশির 
পূৰ্ব্বে বাশীর উল্লেখ কোথাও আছে কিনা তাহা জানা নাই। যে 
বেণু বাজাইয় কৃষ্ণ গোষ্টে খে চড়াইতেন, যে বাশীর সুরে যমুনা 
উজান বইত ইদানীং কালের বাঁশী যে সেই বংশীরই বংশধর সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা হউক বাশীতে ৬টি অথবা 
৭টি ছিদ্র থাকে! একহাত পরিমিত স্থগোল সরু বিশেষ এক 
জাতীয় বশে বাঁশী প্রস্তুত হয়। বাঁশীর মুখরন্ত্রের কিঞ্চিৎ নিয়- 
ভাগে পর পর ৬টি ছিদ্র থাকে, এবং বিপরীত দিকে একটি ছিদ্ৰ 
থাকে। যে বাঁশীর শীর্ষের গিট বন্ধ থাকে এবং গাঁয়ে মুখরন্এ 
ও যাহ! আড়ভাবে ধরিয়া ঠোট কিঞ্চিৎ বীকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে 
হয় তাহার নামই আড় বাঁশী বা মুরলী। এতন্তিন্ন যে বাঁশীর 
শীৰ্ষভাগ বন্ধ নহে তাহাকে সরল বাঁশী বলা হয়। 


হুর সংগীতদর্নিকা 


বর্তমীনকালে আড় বাঁশী এবং টিপারা কউ (স্বাধীন ত্রিপুরায় 
তৈরী যে বাঁশীর খোলামুখে ঠোট কিঞ্চিত বীকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে 
হয় ) এই দুই প্রকারের বাঁশীই প্রচলিত ৷ 


॥ বেণু ৷৷ 


সাধারণতঃ প্রচলিত বাঁশী অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে এবং আয়তনে 
বড় বাঁশীকেই বেণু বলা হয়। বাঁশের প্রকার ও পরিমাণ ভেদে 
বাশীতে খাদের বা চড়ার সুর হইয়া থাকে এবং আট আঙ্গুল 
হইতে আকারে বড়। বামহাতের বুদ্ধান্ুষ্ট ও ছুই হাতের ৬টি 
আঙ্গুলী দ্বারা বেণু ও বাঁশী বাজাইতে হয়। 

নিপুণ বেগুবাদক বেণু ও বশীর 9টি ছিদ্রে যাবতীয় রাগ 
রাগীনী বাজাইয়া থাকেন--যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। 


৷৷ একতারা ॥ ' 


একটিমাত্র তারযুক্ত অতি প্রাচীন তারযন্ত্র। লাউ বা কাঠের 
খোলের উপরিভাগ চল্মাবৃত, খোলের উপরাংশে ছুইদিকে দুইটি 
ছিদ্ৰ --সেই ছিদ্ৰপথে ৩৪ ফুট দীৰ্ঘ একটি স্থগোল সরু আস্ত- 
বাশের দণ্ড আট্কানো থাকে। বংশদণ্ডের মাথার দিকে একটি 
কান। চাম্ডার ছাউনির উপরে একটি সওয়ারী বসানো- দণ্ডের 
য় পর দিয়া কানে জড়ানো থাকে। 
1ইতে হয় এবং তাহাতে একটি 
স্থরই বাজে। এ যন্ত্র উত্তর ভারতে বহু প্রচলিত ৷ 
॥ দোতার| ॥ 


এক সময়ে দোতারা দুইটি তারের যন্ত্ৰই ছিল কিন্তু পরবর্তী- 
কালে ইহার রূপ অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার 


আকৃতি একটি ক্ষুদ্ৰায়তন সরোদের শ্যায়। তাহাতে চারটি কান 
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ও চারিটি তার থাকে__তারের পরিবর্তে কেহ কেহ তাত ও ব্যবহার 
করিয়া থাকেন! তাতের সুর বরঞ্চ অধিকতর মিষ্ট হয়। নিম, 
সেগুন বা উুতকাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রদণ্ড তৈরী করা হয়--যন্ত্ৰের নিম্নের 
কিয়দংশ চামড়ায় আবৃত ও উপরাংশের কাষ্ঠপাতের ঢাকনা বাহাকে 
পটরী বলা হয় তাহা ধাতুর পাতে মোড়ানো থাকে। চামড়ার 
ছাউনির উপর সওয়ারী থাকে তাহার উপর দিয়া তারগুলি কান 
পর্য্যন্ত চলিয়া যার । গানের সুরের প্রকৃতি অনুসারে তারে সুর 
বাঁধা হয় এবং কটি দ্বারা তারে আঘাত করিয়া যন্ত্রটি বাজাইতে 
হয়। পল্লীগীতে দোতার1 একটি বহু প্রচলিত যন্ত্ৰ । 


॥ সারিন্দ! ॥ 


একখণ্ড কাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রটি তৈরী হয়। তবলীর চেহারা 
অনেকটা “৫১ এর মত। দণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ১ হইতে সওয়া হাতের 
মধ্যে-তব্‌লী ও তুম্বায় মিলিয়া ইহার ধ্বনিকোষ ৷ এই ধ্বনি- 
কোবের খানিকটা অংশ খোলা বাকীটা চামড়ায় ঢাকা । ৩টি কান 
ও ৩টি ভাতের তার থাকে । তারগুলি সা প.সা স্থরে বাধিতে 
হয় এবং অশ্বপুচ্ছের ধৃনুদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহাতে সারেঙ্গীর 
ন্যায় কোন বাঁধা পৰ্দা নাই । ডান হাতে ধনু ধরিয়া ও বামহাতের 
অঙ্গুলী তারের উপর রাখিয়া বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রটি বিশেষ 


করিয়া পূর্বববঙ্গে পল্লী সঙ্গীতের সহিত বাজানো হইয়া থাকে । 


॥ আনন্দলহরা ॥ 


ইহাকে গাবগুবাগুবও বলা হইয়া থাকে । ইহার অল্পপরিসর 
কাষ্ঠনিরিত খোলটি দৈর্ঘ্যে আধহাত-_দেখিতে ঢোলকের খোলের 
একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের, প্যায়। ওঁ খোলের তলার দিক্‌ চৰ্ম্মাৰৃত, 
মুখটি খোলা । চৰ্ম্মের কেন্দ্ৰস্থল হইতে একটি গো-তন্ত বা অপর 
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কোনও তন্ত্রী উপরের দিকে উঠিয়া আসে ও একটি ক্ষুদ্র মেটে 
‘বা 'কান্ঠনিৰ্মিত ভ'ড়ের সহিত টানা দেওয়া থাকে | যন্ত্রটীকে 
বাম বগলে চাপিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে কটি দ্বারা তন্্ীতে আঘাত 
করিলে সুশ্রাব্য টক্কার ধ্বনি-লহরী নির্গত হয়-_ এই কারণেই ইহার 
নাম আনন্দলহরী। বাউল বা অপরাপর গ্রাম্য গানের সহিত এ 
যন্ত্ৰটি বাজানো হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম খমকৃ। 


॥ পাখোয়াজ ॥ 


পাখোয়াজ প্রাচীন মৃদঙ্গের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ 
কেহ মনে করেন পাখোয়াজ শব্দটা ফাসি শব্দ “পখ» (পবিত্ৰ )+ 
আওয়াজ (ধ্বনি) হইতে আসিয়াছে। ইহা একটি মধুর গন্তীর 
আওয়াজ বিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র।  গান্তার, রক্তচন্দন। খদির বা নিম্ব 
কাষঠদারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত হইতে :১৪ হাত। 
ইহার মধ্যভাগের পরিধি ছুই মুখের পরিধি হইতে কিঞ্চিদধিক। 
বামদিকের মুখের ব্যাস ১২ হইতে ১৪ আঙ্গুল এবং ডানদিকের 
মুখের ব্যাস ৯ হইতে ১০ আঙ্গুল। ছুই মুখে চামড়ার ছাউনি 
এবং দক্ষিণ মুখের মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়া থাকে। 
ইহার গায়ে চামড়ার ছোট (ফিতা) দিয়া আটকানো ৮টা গুলি 
থাকে, ইহার সুর বাধায় সাহায্য করে । যন্ত্রের দুই মুখের বিনুনীকে 
এ ফিতাগুলি টানিয়া রাখে। বাজাইবার সময় বাম মুখে আটার 
প্রলেপ লাগাইবার রীতি আছে। বীণা, রবাব, সুরবাহার এবং 
ঞ্ুবপদ ও ধামারের সহিত এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 


৷৷ তবল! ও বীয়৷ ॥ 


আম, কাঠাল, খদির, নিম প্রভৃতি একখণ্ড কাঠের ভিতর 
দিক কুঁদিয়া তবলার খোল তৈরী হয়। গোড়ার দিক মোটা 
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থাকে, মুখের দিক ক্রমে সকু হইয়া আসে! মুখে চামড়ার ছাউনি।, 
মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়| ৷ মুখ ঘিরিয়! বৃত্তাকারে চামড়ার. 
পাকানো বিন্ুণী আঁটা ও বিন্লণীকে দোয়ালী বা ছোট্‌ দ্বারা,তবলার। 
তলার দিকের বৃত্তাকার ছোটের সহিত টানিয়া রাখা হয়।.. ইহার 
গায়ে ছোট্‌ দিয়। আটকানো ৮টী কাঠের গুলি থাকে, ইহারা সুর. 
বাঁধায় সাহায্য করে। ড 


বায়া মাটির বা তামার খোলে, প্রস্তুত হয়। মুখে চামড়ার 
‘ছাউনি এবং প্রায় মধ্যভাগে, খিরন অথবা গাব দেওয়া ৷ মুখের 
বেষ্টনী চাক, দড়ি অথবা ছোট, দ্বারা তলার দিকে টানিয়া দেওয়া, 
হয়। দড়ি ব্যবহার করিলে পিতলের কড়া, থাকে। তবলা ও. 
বায়া খাড়া ভাবে বসাইয়া দুইটি যন্ত্ৰ পাশাপাশি রাখিয়া সাধারণত: 
তবলা দক্ষিণ হস্তে এবং বীয়াটি বাম হস্তে বাজান হয়। 


। ঢাক । 


ঢোল অপেক্ষা বড়। ইহা কাঠের খোলের তৈরী। ছুই 
দিকে দুইটি মুখ থাকে এক একটি মুখের ব্যাস ১২ হাত পরিমাণ । 
বাম মুখটি পুরু চামড়ায় এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত পাতল] চামড়ায় 
ছাওয়া । পুরু চামড়ায় ছাওয়া দিকাট অব্যবহৃতই থাকে ।.. পাতলা 
চামড়ায় ছাওয়া মুখটি হালকা বাশের দুইটি চটী বা কাঠি দ্বার! 
ছুই হাতে বাজানো হয়। ছুর্গোৎসবে, চড়কে, কালীপুজায়ও বিভিন্ন 
উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক-বাগ্য বহুল প্রচলিত | 


ঢোল 


ঢোলক অপেক্ষা আকারে বড়। খোলটী কাঠের তৈরী এবং 
ইহার ছুইদিকে দুইটি. মুখ, বামমুখে পুরু কড়া চামড়ার ছাউনি 
এবং ডান মুখে অপেক্ষাকৃত হাক্কা ও নরম চামড়ার ছাউনি থাকে ।'' 


১১২ সংগীতদশিক৷ 


বামদিক বামহাতে এবং ডানদিক ডানহাতে সাপের কনার মত 
ছোট ও মোটা একটি কাঠির ছারা বাজানো হয়। খোলের পুষ্ঠদেশে 
দড়ির টানা দেওয়া থাকে এবং ' সুর বাঁধিবার "সুবিধায় জন্য 
দড়িতে পিতলের কড়া লাগানো থাকে৷ নানাবিধ পুজা-পার্ববণ ও 
পল্লীবাসীদিগের গাহস্থ্যি জীবসে বিবাহাদি নানা উৎসবে বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত বাছ্যযন্ত্র ৷ ৩ 


॥ ঢোলক ॥ 


ঢোলকের খোল কাঠ নির্মিত, সেই খোলের উভয় মুখ 
পাতলা চামড়ায় আচ্ছাদিত থাকে। যন্ত্ৰের দু’মুখই প্রায় সমান 
ব্যাস বিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত স্থল। খোলের দুই মুখের 
চাক্‌ দড়িতে টানা দেওয়া থাকে এবং সুর বাঁধিবার সুবিধার জন্য 
দড়িতে পিতলের কড়া লাগানো থাকে । বাংলাদেশে যাত্রা-পাঁচালীতে 
এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মহারাদ্রিয় ঢোলক 
অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু ধরণের হয়। 


॥ মৃদঙ্গ ব| ভ্ৰীখোল ॥৷ 


পোঁণে দুহাত দীর্ঘ মাটির খোল--বামদিক আয়তনে ডানদিক 
অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বড়। মধ্যস্থান মোট! । ছুই মুখে চামড়ার 
ছাউনি ও মধ্যস্থলে খিরন দেওয়া এবং দুই মুখের চামড়ার চাক 
বা বিনুনী চামড়ার দোয়ালী দ্বারা টানা দেওয়| ৷ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
কাল হইতে বিশেষ করিয়া কীৰ্ত্তন গানের প্রধান আনুসঙ্গিক যন্ত্র । 


॥ করতাল ॥ 


_ ভ্রীখোলের সহিত করতালের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ । কীসাঁর দুইটি 
গাতের কেন্দ্স্থলের ছিদ্রে: দুইটি দড়ি করতালপৃষ্ঠের দিকে নির্গত 


সংগীতদশিকা ২১৩ 


করাইয়া দড়ি সমেত ছুই হাতে দুইটি ধরিয়া মুখোমুখি আঘাত করিয়া 
বাজাইতে হয়। কীৰ্ত্তন বা/ভজন গানে বহুল ব্যবহৃত বাগ্যন্ত্। 


॥ মন্দিরা |: 


ঢোলক, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ও তবলা বাঁয়ার সঙ্গে তাল দিবার 
ছোট ছোট বাটির আকীাৱরের কাংস্য নিমিত বা্যযন্ত্র বিশেষ । 


॥ খঞ্জনী ॥ 


কাষ্ঠনিগিত চক্রাকার ক্ষুদ্ৰ পটহ বিশেষ ৷ এক মুখে চামড়ার 
ছাউনি দেওয়া অপর দিক খোলা ৷ তলার দিক চওড়া, মুখ 
অপেক্ষাকৃত ছোট! খঞ্জণী আর এক প্রকার দেখিতে পাওয়া 
যায়। সেই খঞ্জণী ধারের চাকৃতির মাঝে মাঝে পিতলাদি ধাতুর 
জোড়া জোড়া চাকৃতি কিঞ্চিৎ আল্গাঁভাবে আটকানো থাকে-- 
বাজাইবার সময় খঞ্জণীতে হাতের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই চাক্‌তি- 
গুলিও বাজিয়া উঠে। 


অষ্টম অধ্যায় 
॥ কীৰ্ত্তন ॥ 


আক্বর বাদশাহের দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক, বিশ্ব-বিশ্ৰুতকীৰ্ত্তি 
তানমেন: যে সময়ে তাহার অভুত্পূৰ্বব-সঙ্গীত-প্রতিভায় ভারতীয় 
সঙ্গীত জগতে নব্যুগের - সুচনা করিয়াছিলেন সেই সময়ে বৈষ্ণব 
সাধকগণ কীর্ভনের অমৃতধারায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভূতপূৰ্ব্ব ভাব 
বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন ৷ : কীর্ভনকে লোকসঙ্গীত, সেন্টিমেক্টাল 
‘সঙ্গীত, নাট্যসঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়, 
কিন্ত উহার সত্যিকারের পরিচয় উহা নয় 


প্রশংসান্চক ‘কীতিগাথা’ গান থেকে কীর্ভনের উৎপত্তি 
শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বৰ্ণনাত্মক প্রশংসাগীতি হইতে “বীর্তন” শব্দটি 
উদ্ধৃত বলা যায়। বৈষ্ণবশান্ত্ৰে নববিধ! ভক্তির প্রসঙ্গে কীর্তনের 
উল্লেখ আছে 
শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাঁদসেবনং 
অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যম|ত্মনিবেদনম্‌ ॥ 


॥ ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত ॥ 


বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই কীৰ্ত্তন 
নামে অভিহিত। “চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অদ্যাবধি 
একাদিক্ৰমে পাঁচশত বৎসরের অধিককাল যাবৎ জাহুবীর পুতধারার 
ন্যায় কীর্তন-সঙ্গীতের পুতধারায় বাংল! দেশের কাব্য এবং ভাবধারা 
একান্তভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের কোন কোন 
প্রদেশের লোক-সঙ্গীতে কীর্তনের, প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে কীর্তন বাঙ্গালীর এবং বাংলা দেশের বিশিষ্ট 


সংগীতদগিকা ২১৫ 


সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান থাকায় কেহ 
কেহ কীর্তনকে প্রাচীন বাংলার মার্গ-সঙ্গীত বলিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে কিংবা পৃথিবীর কোনও দেশের ক 
সঙ্গীতে কীর্ভনের ন্যায় সুর, কাব্য ও ধর্মের এমন অপুর্ব ত্ৰিবেণী- 
সঙ্গম পরিদৃষ্ট হয় না। 


প্রাক্‌ চৈতন্য যুগেও অমর কবি জয়দেব, বি্যাপতি ও 
চণ্ডীদাসের স্বৰ্গীয় সুষমামণ্ডিত পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা 
হইত।: কিন্তু মহাপ্রভু গ্ৰীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু প্ৰেম-ধৰ্ম্ 
প্রচার মানসে কীৰ্ত্তনের সাইচধ্যে আপামর সৰ্ব্বসাধারণকে নামামৃত 
দানে অনিৰ্ব্বচনীয় আনন্দ দান করেন, এই জন্য অনেকে তাহাদিগকেই 
কীৰ্ত্তনের প্রবর্তক বলিয়া থাকেন । 

কীৰ্ত্তন প্ৰধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত-_নাম সংকীৰ্ত্তন ও লীলা- 
কীৰ্ত্তন বা রসকীৰ্ত্তন। 


॥ নাম সংকীৰ্ত্তন ॥ 


নাম সংকীৰ্ত্তনে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ 

ভগবানের এই নাম অথবা উহার সহিত ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 

প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ’ জুড়িয়া দিয়া 

ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী রাগে সমবেত 

কণ্ঠে গীত হয়। ফুরোপের গীর্জার-সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের 

তুলনায় একমাত্র নাম সংকীর্তনকেই ভারতবর্ষের Mass singing 
বা জনসঙ্গীত বলা যাইতে পারে । 


চিত্তশ্ুুদ্ধ লাভেই নাম সংকীর্তনের সার্থকতা ৷ নামের 
মাহাত্ম্য বিষয়-বিষ-জর্জরিত ও কামনা বাসনায় নিমগ্ন পঙ্কিল মুন 
ধীরে ধীরে নিলুষ হইয়া ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। 


২১৬ সংগীতদণিকা 
॥ লীলাকীৰ্ত্তন ॥ 


রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যে সকল গীত গাওয়া হয় তাহা 
লীলাকীৰ্ত্তন বা রসকীৰ্ত্তন নামে অভিহিত। লীল| তথা রসকীর্তনের 
পাচ পাখা__গরেরহাটি, ননোহরসাহী, রাণিহাটি, মন্দারিণী ও 


ঝাড়খণ্ডি। গরেরহাটি ও রাণিহাটি এই দুইাট ঘরোয়ানাকে কেহ. 


কেহ “গরাণহাটি? ও “রেনিটি? বলিয়া অভিহিত করেন। যাহা 
হউক প্রথমোক্ত দুইটি ঘরোয়ানা অপেক্ষাকৃত উদাত্ত ও গান্ভীৰধ্য- 
পূৰ্ণ পাঁচটি স্থানের নামানুসারে পাঁচটি সম্প্রদায়ের স্থার্টি হয় 
এবং তীহারাই কীর্তন প্রচার করেন। গায়কীয় প্রভেদ থাকা 
সত্বেও সুর, তাল ও রস পর্যায় একই প্রকার ছিল। - এখনও 
ছুই শ্রেণীর গায়ক দেখা যায়। এক শ্রেণী সাধারণের গ্রহণ উপযোগী 
করিয়া পদবিন্যাস ও সুর তাল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর 


এক শ্রেণী তাহাদের ভজন আশ্গকুল্যার্থে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে . 


কীর্তন করিয়। থাকেন। 


বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ দশ প্রকার রসের বর্ণনা করিয়াছেন 
যথা-শুঙ্গারঃ হস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বিভৎস, অদ্ভূত, 
শান্ত, বাৎসল্য। তন্মধ্যে গোন্বামীগণ শুঙ্গার রসকে প্রাধান্য দিয়াছেন । 
চতুঃযষ্ঠী রস ইহারই অন্তৰ্গত। শুঙ্গার রস ছুই ভাগে বিভক্ত। 
বিপ্রলন্ত (বিরহ ) ও সম্ভোগ (মিলন )। বিপ্রলন্ত চারি প্রকার_ 
পূৰ্ব্বৱাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য ও প্রবাস। সম্ভোগ চারি প্রকার 
সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান । 


॥ পুর্ব্বরাগ ॥ 


৮প্রকার-__সাক্ষীৎ দর্শন, চিত্ৰপট দৰ্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী ও 
ভাটমুখে শ্রবণ, দৃতীমুখে শ্রবণ, সবীমুখেশ্রবণ, গুণীজনের গানে 
শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ । 
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॥ মান ॥ 


৮ প্ৰকার--সখী মুখে শ্রবণ, শুক মুখে অবণ, মূরলীধ্বনি 
শ্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, প্ৰিয়গাত্ৰে ভোগ চিহ্ন দর্শন, 
গোত্রস্থলন, স্বপ্নে দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গদর্শন | 


॥ প্রেমবৈচিত্র্য ॥ 


চপ্রকার-_শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, 
সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ, মূরলীর প্রতি আক্ষেপ, 
বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের 
প্রতি আক্ষেপ ৷ 


॥ প্রবাস ॥ 


৮ প্রকার--ভাবি (ভবিষ্যৎ ), মথ,রাগমন, দ্বারকাঁগমন, 
কালীয়দমন, গোচারণের জন্য বনে গমন, নন্দমোক্ষণ, কাধ্যানুরোধে 
স্থানান্তর গমন ও রানে অন্তৰ্দ্ধান ৷ 


॥ সম্ভোগ ও সংক্ষিপ্ত ॥ 


৮ প্রকার--বাল্যাবস্থায় মিলন; গোষ্ঠে গমনকালে মিলন, 
গো-দোহনকালে মিলন, অকস্মাৎ মিলন, হস্তাকর্ষণরূপ মিলন, 
ব্মুরোধ মিলন, রতিভোগরূপ মিলন, বস্তরাকর্ষণ মিলন। 

॥ সংকীৰ্ণ ॥ 

৮ পকার--মহারাস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশী- 

চৌর্ধা, নৌকাবিলাস, মধুপান, সুর্যাপূজা | 
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॥ সম্পন্ন ॥ 


৮ প্রকার--স্থদূরদৰ্শন, ঝুলনযাত্রা, হোলীলীল|, প্রহেলিকা, 
পাঁশকক্রীড়া, নর্তক রাস, রদালস, কপটনিদ্রা। - 


সমৃদ্ধিমান 


৮প্রকার--স্বগ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্রে মিলন, ভাবোল্লাস, দ্বারকা 
হইতে ব্ৰজেগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কৌতুক, একত্র নিদ্রা 
ও স্বাধীন ভর্তৃকা। রসকীর্তন পর্ধ্যায়ের যাবতীয় পদ উল্লিখিত 
লীলার অন্তর্গত ৷ 


কাৰ্ত্তনের বাদ্যযন্ত্র 


শরীমহাপ্রভু প্রবর্তিত ভীখোল ও করতাল যন্ত্র কীৰ্ত্তনের সহিত 
সংগৎ হইয়া থাকে। “প্রভুর সম্পত্তি জ্জীখোল করতাল” (ভক্তি 
রস্নলাকর )। ইহা ব্যতীত বনুপ্রকার যন্ত্রও ব্যবহার হইত, যাহার 
উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় । 


লীলা গানের অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক ভাব সকলে সম্যক 
উপলব্ধি করিতে ন! পারিয়া উহার বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন। 
এরূপ অনধিকারীর পক্ষে নাম সংকীর্ভনই শ্রেয়ঃ। 


প্রাচীন উক্তি 


“বহিরঙ্গসনে নাম সংকীর্ত্তন, অন্তরজসনে রস আস্বাদন” 

বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী অবলম্বনে এই লীলাকীর্ভন 
গাওয়া হইয়া থাকে , বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম যুগ__আনুমানিক 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। 
জয়দেবই সর্বপ্রথম পদাবলী রচয়িত| | “গীত গোবিন্দ” তাহার 
রচিত অমর গীতি কাব্য । পরবর্তীকালে পদাঁবলীর' প্রথম যুগের 


সংগীতদশিকা ২১৯ 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিভাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্ৰমে মৈথিলি ও 
বাঙ্গলা ভাষায় সৰ্ব্বপ্ৰথম পদাবলী রচনা করেন। 


পরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিষ্যাপত্তির অনুকরণে 
'ব্রজবুলিঃ ভাষায় এবং চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাংলা ভাষায় সহস্ৰ 
সহস্ৰ পদাবলী রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পদাবলীর মধ্যযুগের পদকর্ভাদের 
মধ্যে বাস্তু ঘোষ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রাঁয়শেখর, 
ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ। বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত । পদকর্তা কৃষ্ণকমল 
গোস্বামী এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি৷ 


ভক্তি রত্বাকরে গৌরচক্দ্িকা সম্বন্ধে দেখিতে পাই “রাধা 
ভাবে বিভাবিত নদীয়ার চান্দ। সেই ভাবময় গীতি রচনা সুছাদ”। 
গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরচন্ত্র শব্দ ভক্তের উক্তি ও শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর 
গ্ৰীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ। “রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ” 
(চৈতন্য চরিতামৃত ) কখনও রাধাভাবে কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাবে 
তিনি আবিষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার বৰ্ণনাই 
গোঁরচন্দ্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় রচনাকে কখনও কখনও গোঁর- 
চন্ৰৰিকা| বলিয়া অভিহিত করা হয় | 

পদাবলীকে তিন দিক দিয়া বিচার করিতে পারা যায় 
(১) সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা গীতি কবিতা (Lyrics) (২) 
সঙ্গীতের দিক দিয়া ইহা কীর্তন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহা 
ভগবৎসাধনা । পদাবলিতে শান্ত, দাস্ত, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই 
পাঁচটি রসের প্রাধান্য দেখা যায়। এই সকল রস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 


পাল! কীর্তন গীত হইয়া থাকে। 
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কীৰ্ত্তনে যে সুরগুলি ব্যবহৃত হয় যথ|--কামোদ, গৌরী, 
ভীমপলাশী, ধনাঞজী বা ময়ুরৱ, তাহাদের প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট 
রূপ আছে।  কীর্তনের বৈশিষ্ট, ইহার লালিত্য এবং বিশেষ করিয়া 
ইহার ভাবাবেদন স্থররসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকৰ্ষণ . করে।।৷ কীৰ্ত্তন 
গানের স্ুরস্রষ্টাগণ অদভূত প্রতিভা বলে নানাবিধ কাঁরুসমন্বিত সুর 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 


ইহাতে কথ| ও সুর সম-প্রাধান্ত-প্রাপ্ত । কীৰ্ত্তনে উচ্চাঙ্গের 
সুরের ব্যঞ্জনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বের সমন্বয় দেখা যায়। কাব্য 
ও সঙ্গীতের এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাব অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। 


পদাবলী প্রধানতঃ বাঁধাঁকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়াই 
রচিত! কিন্ত প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নদীয়ায় 
আবিভূর্তি হইলেন তখন হইতে গোঁরলীল! সম্বন্ধে পদাবলী রচিত 
হইতে লাগিল। শ্রীকষ্চভজন পূৰ্ব্ব হইতেই প্রচলিত, ছিল কিন্ত 
শ্রীচৈতন্য তার প্ৰেমধৰ্ম্মে এই কৃষ্ণলীলার স্থান দিলেন সব্রবোপরি, 
তাই প্রেমের ঠাকুর আীগৌরাঙ্গ স্মরণে কীৰ্ত্তনে গোঁরচন্দ্রিকা গান 
করিয়া তৎপর রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিতে হয়। কৃষ্ণের অবতার 
বলিয়া গোৌঁরচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই সহজে 
আরোপিত হয়। তিনি যে ভাবে লীলা আস্বাদন করিতেন ভক্ত- 
বৈষ্ণবের! সেইভাবে লীলা আস্বাদন করিতে চেষ্টা করেন। 


কীর্তনের তাল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত তাঁলগুলি অধিকতর পরিচিত। দাঁসপ্যারী, দশকুষী, 
সমতাল? রূপক, বিষয়-পঞ্চম, তেওট, তেওরা, একতালি; ঝাঁঁপতালঃ 
দোঠুকী, ব্ৰহ্মতাল, রুদ্রতাল, লোফা ইত্যাদি ৷ লয় ভেদে উপরোক্ত 
তাঁলগুলি দ্রুত, মধ্য ও বিলপ্বিত এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়। 
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ৰ কীৰ্ত্তনে গায়কের ন্যায় বাদকেরও অনুভূতি প্রবল হওয়া 
আবশ্যক । ভাবের সহিত গান না হইলে যেমন রস সঞ্চারে বাধা হয়, 
তেমনি ভাবের সহিত বাদ্য ন! হইলেও রসপুষ্টিতে বাধা হয়। কীৰ্ত্তনে 
আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে বান্য ও তেমনি স্তরে স্তরে 
বিস্তৃত হইয়| গীতের পারিপাট্য বিধান করিবে। বাজনার এই 
. ভঙ্গীকে বলে কাটান; আখরকে. ও “কাটান? বলা হয়, সুতরাং 
গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগীতা না থাকিলে গান মাধুধ্য মণ্ডিত 
হয় না। 


আখর-_সমস্ত ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষ করিয়া! কীর্তনের 
রসচ্থষ্টির মূল উৎস “আধ্যাত্মিক প্রয়োজন? । কীৰ্ত্তন গানে যেমন 
গায়কের ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কোথায় 
ও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। অনেক সময় কবিতার ভাব গম্ভীর, 
অর্থ হয়ত জটিল, এরূপ স্থানে গায়ক অক্ষর বা আখর জোগাইয়া 
তাহাকে স্থুবোধ্য করিবার চেষ্টা করেন। এই সুযোগে তিনি 
তাহার নিজের কবিত্বশক্তি, রসজ্ঞতা ও স্ুরজ্ঞতার পরিচয় দিতে 
পারেন। বড় ওস্তাদের গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন 
তাহার সুরণ্ছঠিতে--বড় কীৰ্ত্তনীয়ার গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি 
তেমনি তাহার আখর যোজনায়। মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন সুরের 
তান; কীৰ্ত্তনে প্রেমিক দেন কথার তাঁন-_ আথরের তান। এই 
খানেই তিনি সত্যিকারের অষ্টা। আখরের মাধ্যমেই শ্রেষ্ট কীৰ্ত্তনকার- 
গীত পদাবলীর পদলালিত্য, ভাবমাধুধ্য প্রেমিক শ্রোতার মৰ্ম্ম স্পর্শ 
_করে। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান দাসের পদাবলীর অংশ বিশেষের 


সহিত আখর যোজনা করিলেই বুঝা হইবে। 


“কী রূপ হেরিন্থু কালিন্দী কুলে 
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে 1” 


২২২ সংগীত্দ্‌শিকা 
(ইহার উপর কীর্তরনাচা্্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় কৃত মীর), 


ওগো ছুটি আখি-- 

আমায় সবে দিলে ছুটি আখি-- 
বিধি দিলে দিলে ছটি আখি-- 
আমি তাই বলি--সে কেমন বিধি ? 
হায় দিলে বিধি ছুটি আখি-- 
কেন তাতেও আবার নিমিখ দিলে 
সখী যে হেরিবে কৃষ্ণানন-- 

তারে দেয়না কেন কোটি নয়ন 


আখরের অব্যর্থ পরসন্ধানে প্রেমিক ও ভাবুক শ্রোতা কালিন্দী- 
কুলের কদন্বমূলে ভুবনমোহন কৃষ্ণরূপ দর্শনে ধারে ধীরে আত্মবিস্মৃত 
হইয়| শ্যামসুন্দরের প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়। 


ষোড়শ শতাব্দীতে খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্তনের 
প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ত ধরা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্য, 
সঙ্গীত ও ধর্মের ইতিহাসে এই মহোৎসব এক অপূৰ্ব্ব ঘটনা । 
রাজা সন্তোষ দত্ত এই উৎসবে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সেই উপলক্ষে তৎকালীন বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণ আমন্ত্ৰিত 
হইয়াছিলেন | নিত্যানন্দ প্রভূপত্বী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য্য 
প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর 
রথুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। 
খেতরি যে ভাব-বন্তা আনিয়া দিয়াছিল তাহার প্রেরণায় অগণিত 
ভক্তকবি, গায়ক, বাদক এক শতাব্দীর অধিককাল মুগ্ধ ছিলেন। 
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচাৰ্যের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপন| 
আর হয় নাই। কীৰ্ত্তন সঙ্গীতের পুণ্যতীৰ্থ এই খেতরিতেই অগণিত 
গুণীজনসমাঁবেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানকাল পৰ্যন্ত 
উক্ত কীৰ্ত্তন সঙ্গীতের ধারাই চলিয়া আসিতেছে । 


| 
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বৈষ্ণবধৰ্ম্মের প্রচার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাধা- 
কৃষ্ণলীল৷ বিস্তার লাভ করে এবং এঁ লীলা অবলম্বনে বহু পদাবলী 
রচিত হয়। মিথিলায় বিদ্যাপতির পদাবলী, যুক্তপ্ৰদেশে হিন্দীকবি 
সুরদাসের পদাবলী, রাজপুতনায় মূৃতিমতী ভক্তিম্বরূপিনী মীরাবাঈ 
রচিত পদাবলী, শিখদের গ্রন্থসাহেবের পদীবলী, উত্তর পশ্চিম 
ভারতে বল্লভাচাধ্য ও তাহার ভক্তদের রচিত পদাবলীর রসমাধুর্য্য, 
বন্ধদেশে প্রচলিত পদাবলী ও কীর্তনের সহিত তুলনীয়। তুলসী দাস 
তাহার রামায়ণে যে দোহা, চোপাই প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন 
ভারতের বহু স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া তৎকালে 
উত্তর পশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুমলমান কবি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, যাহারা রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া যশস্বী 
হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রসখান্‌ ও খান্খানান আব্দর 
রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ ভারতের থালবারদের 
সঙ্গীত ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তামিল ভাষায় ইহাদের 
পদাবলী “তামিলবেদ? নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং 
পদাবলীর এই ভাবধারা শুধু বাঙ্গলার নয়__সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির 
সম্পদ। ভারতবর্ধকে জানিতে হইলে এই ভাবধাঁরার সহিত বিশেষ 


পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় ৷ 


পরমাত্মার প্রেম জীবাত্মার উদ্দেশ্যে এবং জীবাত্ম৷র প্রেম 
পরমাত্মার উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ধরিয়া ধাবিত হইতেছে। তাই 
বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রন্ম আপনার অন্তনিহিত প্রেম 
তৃষ্ণাকে সার্থক করিবার জন্য আপনার হ্লাদিনীশাক্তকে রাধারপে 
প্রকটিত করিয়াছেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণৰূপে নরদেহ ধারণ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ব্রন্মোর মুখে কথা বসাইয়া 
বলিয়াছেন_-“রস আসম্বাদিতে আমি কৈলু অবতার’। ইহাই রাধা 


কৃষ্ণের প্রেমতত্বের মৰ্ম্ম কথা। 


২২৪ সংগীতদশিকা 


সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান স্বরংই লীলারস উপভোগ করেন 
তাহা নহে, ভক্তগণকেও সেই রস আন্বাদন করাইবার জন্য তদীয় 
নিত্যসিদ্ধ হ্লাদিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন । এই হলাদিনী 
শক্তিই রাধা এবং এই রাধা সন্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন 
রাই তুমি যে আমার গতি। 
তোমার স্মরণে_রস তত্ব লাগি_ 
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
তাই নিখিলভক্ত-হৃদয় ভক্তি ও গরমের প্রতীক শ্রীরাধার 
পদাঙ্কানুসরণে চির বাঞ্ছিতের চরণে__ 


শ্যাম-বধূ আমীর তুমি? বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হয়। 
॥ বাংল! দেশের লোক-সলীত || 
॥ বাউল ॥ 


ভাটিয়ালি সারি, রামপ্রসাদী, কীর্তন প্রভৃতির ন্যায় বাউল 
বাংল! দেশের অন্যতম লোকসঙ্গীত ( Folk 50718 )1 আধ্যাত্মিক 
সাধনা হইতেই বাউলের উৎপন্তি। বাউল শব্দটির হিন্দী প্রতিশব্দ 
বাউরা অর্থাৎ পাগল। সাধারণতঃ “পাগল” বলিলে আমরা বিকৃত 
মন্তিক লোককেই বুঝি, কিন্তু “বাউল” বলিলে ভগবৎপ্রেমে আত্ম- 
ভোলা সন্প্রদায়কেই বুঝিতে হইবে । প্রকৃতি, ভাব এবং আপ্যাত্বিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া সুফী সম্প্রদায়ের ফকীর দরবেশদের সঙ্গে 
বাউলদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আত্মার সহিত আত্মীয়তা তথা 
মমত্ববোধই বাউল-ধর্ম্ের অন্তনিহিত গূঢ় তত্ব। তাই যুগে যুগে 
আত্মার সন্ধানেই বাউলর! নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের পথিক। 


“আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে, 
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥৮ 
বাউল গানের উপরোক্ত চরণ দুইটি বাউলের প্রিয়-বিরহ-কাঁতর 
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মনের ব্যাকুলত|-ব্যঞ্জক ৷ বাউলের! বৈদান্তিকদের মত “ব্ৰহ্মসত্য 
জগৎ মিথ্যা” ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ বাস্তব জগতের প্রতি বিমুখ 
নয়। অখণ্ড সৌন্দর্যের মূল-প্রাণশক্তিই যে জগতে রূপে, রসে, 
শব্দে, স্পর্শে ও গন্ধে সৰ্ব্বত্ৰ পরিব্যাপ্ত, বাউলের! এই পরমতত্বের 
খবর রাখে তাই বহিজগতের অনুপম বিকাশের মধ্য দিয়াই তাহার! 
হৃদয়-দেবতার সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্ত অসীমকে সীমার মধ্যে 
আনিয়া তাহাকে উপলব্ধি করার এই প্রচেষ্টা সহজ নয়। সীমার 
সহিত অসীমের, খণ্ডের সহিত অখণ্ডের, ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের, 
পাথিবের সহিত অপাথিবের মিলন-সাধনার ছুস্তর অভিসারের পথে 
আশা, নিরাশ।, অশ্রু, মনস্তাপ, দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে বাউল মনে 
সব পাইয়া ও সব হারাইবার হাহাকার আনিয়া দেয় এবং তাহারই 
প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বিভিন্ন বাউল গানে । 


॥ ভাটিয়ালী ॥ 


এই সুর কবে সৃষ্টি হইয়াছিল জানা নাই, তবে পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বাংলা, মিথিলা ও আসামে, ইহা সর্বপ্রথম প্রচলিত 
হয়। ভাটিয়ালী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে মনে হয় যে 
নৌকার মাঝিদের গান হইতেই এই সুরের উৎপত্তি। স্বুজলা, 
সুফলা, শস্ত-স্তামলা বাংলার দরদী মাঝি ভাটার টানে নৌকা! 
ছাড়িয়া মণের আনন্দে যুক্তকণে প্রাণ ভরিয়া যে গান গাহিত 
সেই গানই ভাটিয়ালী নামে প্রচলিত। অবশ্য দাড় টানার তালে 
তালে মাঝিরা যে গান গাহিত তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত। 
সারি গান একটা বিশিষ্ট ছন্দে গীত হয় কিন্তু ভাটিয়ালী মুক্ত- 
ছন্দ প্রতিটি স্তবকের শেষে সুরের একই প্রকারের সালঙ্কারিক 
বিলম্বিত ব্যঞ্জনা ভাটিয়ালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । এই বিলম্বিত তান 
নদী প্রবাহের অবাধ গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
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ভাটিয়ালী গান বা ভাটিয়ালী সুরের উদ্ভব যেখান হইতেই 
হউক না কেন আবহমানকাল হইতে বাংলার মাঝির সুরে সুর 
মিলাইয়| বাংলার চাষী ও রাখালরা এ গান গাহিয়া আসিতেছে 
এবং বর্তমানকালে শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকসঙ্গীতের 
আসরেও অন্তান্য গানের পংক্তিতে ইহা! একটী বিশিষ্ট স্থান লাভ 
করিয়াছে। 


॥ সারিগান ॥ 


নদী মাতৃক পুর্ব বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বিশেষ 
একটা রূপ সারিগান। বর্ষাকালে নদীজলে বহু স্থানে বাইচ খেলার 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রতিষোগীতামূলক নৌকা দৌড়কেই 
বাইচ, খেলা বলা হয়। সুদীৰ্ঘ এক একটি ছিপের তই পাশে 
ছোট ছোট বৈঠা হাতে সারি বাঁধিয়া বসিয়া সকলে বৈঠা চালায় 
তখন তাদের কণে থাকে সারি গান। গানের ছন্দে ছন্দে ছিপের 
কানিতে পড়ে বৈঠার হাতলের আঘাত। গানের লয় হইতে থাকে 
দ্রুত হইতে দ্রুততর এবং ছিপখানিও তখন বিদ্যুৎ বেগে চলিতে 
থাকে । বস্তুত: সারি গানের সন্ধে দ্রুত এই বৈঠা চালনা একটা 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে। সাধারণতঃ সারি গানের লয় 
দ্রুত হইয়া থাকে এবং তার স্ুরটিও থাকে দ্ৰুত ছন্দের । সারি 
বাঁধিয়া এই গান গাওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম সারিগান। 
অনেক সারিগানের শ্লীলতাবজিত ভাষা দেখিতে পাওয়! যায় । 


॥ জাবিগান ॥ 


কারবালা প্রান্তরে ইমাম হাসান ও হোসেনের শোকাবহ 
জীবনাবসানের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মুসলমান সন্প্রদায়ের 
অতি প্রিয় জারিগাঁন রচিত হইয়া থাকে । এ গান পূৰ্ব্ববঙ্গে বহুল 
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পরিমাণে গীত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান নিহিশেষে সকলেই থাকে 
এ গানের শ্রোতা । যাহারা এ গানে অংশ গ্রহণ করে তাহার! 
মালকোচা করিয়া কাপড় পরে, প্রত্যেকের হাতে থাকে একখানা 
করিয়া রুমাল, পায়ে থাকে নূপুর এবং বলিষ্ঠ নৃত্যসহযোগে এ 
গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হইয়া থাকে! জারিগানের করুণ স্থুর 
সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। এ গানের সঙ্গে ঢোল সঙ্গত হইয়া 
থাকে। 


৷৷ ভাওয়াইয়৷ গান ॥ 


৯ 


ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহারের বনুপ্রচলিত লোকগীতি। দোতারা সহযোগে এ গান 
গাওয়া হয়| হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ গানের 
গায়ক। ভাওয়াইয়া গানের করুণ মধুর সুরে অনেকটা পূৰ্ব্ববঙ্গে 
ভাটিয়ালি সুরের ছাপ থাকিলেও তার ছন্দ এবং গায়ন ভঙ্গিতে 
যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বহু ভাওয়াইয়া গানে লৌকিক বিরহ 
বিচ্ছেদের কথাই পাওয়া যায় এবং সেই সুরের আবেদন অন্তরকে 
সহজেই দ্রবীভূত করে। এ সুরের মধুর ব্যঞ্জনা অন্তনিহিতভাঁবকে 
যথাযোগ্য রূপ নিতে সক্ষম বলিয়াই হয়তো এ গানকে ভাওয়াইয়া 
গান বল! হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন সেখানে বাউলদের ন্যায় “বাউদিয়৷” 
নামক এক সম্প্রদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ গান গাহিয়া বেড়ায়। এই 
“বাউদদিয়া” নাম হইতেই “ভাওয়াইয়া” নামের উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব । 


॥ চট্‌ক| গান ॥ 


চট্‌কা গানকে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানেরই একটি উপশাখা 
বলা যায়। ভাওয়াইয়ার করুণ রস এ গানে নাই, এর গীত 
রীতিতে আছে চটুলতা এবং এর রসও হালকা, গায়ন পদ্ধতিও 
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পৃথক ৷ সাধারণতঃ রঙ্গরসের কথায় হয় এর রচনা। সাংসারিক 
জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় বস্তুই এর উপজীব্য । চট্‌কা গানের ছন্দ 
চটুল, লয় দ্রুত এবং সুর সহজ! হাল্কা রসের চট্‌কদার গান বলিয়াই 
এর নাম চট্‌কা হইয়া থাকিবে। ভাটিয়ালী গানের পাশে সারিগানের 
মতই ভাওয়াইয়ার পাশে চট্‌কার তুলনা করা যাইতে পারে । 


॥ গম্ভীর! 


মালদহের প্রসিদ্ধ গান গভ্ভীরা। বাংলাদেশে শিবের গান 
খুব প্রাচীন ৷ শিবকে কেন্দ্র করিয়াই নীলের গান, গাজন গান ও 
শন্তীরা গানের স্থট্টি হইয়াছে। পরন্ত এই তিন প্রকারের শিব 
সঙ্গীতের গায়কী পুথক্‌ পৃথকৃ। মালদহের গম্ভীরা গানের রচনা ও 
সুরের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্ৰ রূপ পরিলক্ষিত হয়। সং, শোভাযাত্রা 
ও নাচের মাধ্যমে মালদহে গম্ভীর| উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং 
গম্ভীর| গানের আসরও হইয়া থাকে । আসরে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন 
ও উত্তর চলে এবং দলপতিরা উপস্থিত মত গান রচনা করিয়া দেন। 


গম্তীরা গানের শিব অনেকটা গাজনের শিবেরই হ্যায় 
আত্মভোলা এবং এ শিব জনসাধারণের অতি আপন জন। শিবকে 
নিয়! ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ উপহানও চলে আবার শিবের নিকট আবদার, 
অভিযোগ এবং প্রার্থন!ও জানান হয়। 


গন্ভীর| গানের নিজন্ব একটি বৈশিষ্ট আছে এবং কয়েকটি 
স্বুরের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি! গম্ভীর! সাধারণতঃ দ্রুত লয়ে গাওয়া 
হইয়া থাকে । সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াও 
গম্ভীরা গান রচিত হইয়া থাকে । 
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॥ ৰ৷মুর ॥ 


ঝুমুর এক প্রকার নৃত্য-বহুল, আদিরসাত্বক লোক সঙ্গীত। 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা যাত্রা এবং পাঁচালীর মাঝামাঝি স্থান 
পাইবার যোগ্য! চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উহা বর্তমান বাংলার 
বীরভূম, বীকুড়া, মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভুম, 
সিংভূম ও অন্যাগ্ অঞ্চলে সীওতাল, কোল্‌, মুণ্ডা প্রভৃতি অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আঁভে। উহাদের প্রতিটি 
উৎসব ঝুমুর গানে মুখরিত হইয়া উঠে। রাঁধাকৃষ্ণের প্রণয় গীতই 
ঝুমুরের প্রধান বিষয় কিন্তু উহা সাধারণতঃ রুচি-বিগহিত ভাষা ও 
ভঙ্গীতে গাওয়া হইয়া থাকে | ঝুযুরে পুরুষেরা নৃত্যের সহিত মাদল 
ও বাঁশী বাজায় আর স্ত্রীলৌকেরা দলবদ্ধভাবে নৃত্যের সহিত গান 
গাহিয়া থাকে । জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটা সহজ ও সরল পরিবেশের 
মধ্যে বনফুলে সজ্জিত শাল-মহুয়ার দেশের দামাল ছেলেমেয়েদের 
প্রাণ-মাঁতান, মনভোলান সাবলীল নৃত্য-গীত এক অডুতপূৰ্বব আনন্দ 
ও উদ্দীপনার চ্ছঠি করে। 

ঝুমুর গানের স্বরে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। উহা 
সাধারণতঃ কতিপয় স্বরের সাহায্যে রচিত এবং অনেকটা কাফ। 
তালের মত তালে একটানা গীত হয় । ঝুমুর নৃত্যে একটা সাবলীল 
ছন্দ রহিয়াছে সত্য এবং উহা অনেকটা ভরা ভাদ্রের উদ্ভিন্নযৌবনা 
ছুকুলপ্লাবী তটিনীর ন্যায় কিন্তু উহাতেও ছন্দ বৈচিত্র্যের অভাব 


সুস্পষ্ট । 
॥ ভাদুগান ॥ 
বাঁকুড়া, বীরভূম ও বদ্ধমীন অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত 
এই “্ভাছুগান”। ভাত্রমাসে কুমারীরা গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর ন্যায় 
‘ভাত’ প্রতিমা তৈরী করিয়া পূজা করে ও গান করিয়া থাকে। 
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পাড়ায় পাড়ায় তর্জা গানের হ্যায় পুজারিণীদের মধ্যে গানে পাণ্টা 
পাণ্টি হয়। এই লোক-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব ও সমাদর আছে। 


॥ রবীন্দ্র সঙ্গীত ॥ 


বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিত্ব ও সঙ্গীত 
প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায়। তার গান সম্বন্ধে তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন “কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে 
পড়ে না” । বাল্য ও কৈশোরের কবিতা ও গীত রচনার পরে তাঁহার 
যৌবন বয়সের রচিত-_- * 


“নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে, 
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছে গোপনে” 


__ গানখানি ঘটনাক্রমে তাহার পিতৃদেব মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিতে পড়ে এবং মহধি পুত্রের এতাদৃত প্রতিভা দর্শনে অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া সস্নেহে রবীন্দ্রনাথকে আপনার নিকট ডাকিয়া 
পুরফ্ূত করিয়া উৎসাহ দান করেন। এই ভাবে শৈশবে, যোঁবনে 
ও পরিণত বয়সে এ শিশুকবির বিন্মকর বিরাট প্রতিভা তীর 
পূৰ্বৰ স্থজন শক্তির পরিচয় দিয়াছিল সাহিত্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, 
নাটকে, উপন্যাসে এবং সঙ্গীতে । সমুদ্র যেমন অপার বিস্ময়ের 
বস্তু, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাও তেমনি বিস্ময় হইতেও 
বিস্ময়কর। এই বিরাট প্রতিভার পরিমাপ করিতে যাওয়া যেন 
মহাকবি কালিদাসের ভাষায় “তিতীর্ষদুস্তরং মোহাছুড় পেনাস্মি 
সাগরম্” উল্লিখিত রঘুবংশের এই শ্লোকটীকেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। 


যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের যাহা কিছু দান তাহার 
আলোচনা আমর! করিব না ; ইহা তাহার ক্ষেত্র নহে, শুধু রবীন্দ্র 
নাথের গানই বর্তমান আলোচ্য বিষয়। 
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রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবনে প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা 
করিয়াঁছেন। ভাবের অভিনবত্বে, ভাষার লালিত্যে, ছন্দ ও সুরের 
বৈচিত্র তাহার গান বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক 
অতুলনীয় দান। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীত রচনায় মার্গ-সঙ্গীতের 
প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার কারণও আছে। 
অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে অতি অল্প বয়স হইতে কবির 
অন্তরে উচ্চাগ্ব সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে । জোড়াসীকোর ঠাকুর 
বাড়ীতে প্রায় সর্বদাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসিত এবং বাংলার 
ও বাংলা বহিভূতি স্থানের বিখ্যাত গায়কগণ এ বাড়ীতে গান 
করিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল গানের আসরে নীরব 
শ্রোতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় 
মনোনিবেশ সহকারে সেই সকল গান শুনিতেন। সেই সময়ই 
হিন্দীগানের অনুকরণে তিনি বাংলা গান রচনা করিতে থাঁকেন। 
জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ, বাড়ীতে ওত্তাদের নিকট মার্গ-সঙ্গীত 
শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু হিসাবে 
বাংলার গৌরব, সঙ্গীত গুরু যদুভটের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকালে যখন ক্রুপদ ও খামার নিয়া 
তিনি নিবিষ্ট ছিলেনঃ তদ্রচিত বাংলা ঞ্রুপদ, ধামার গান সেই 
সময়েরই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তৎকালে 
তিনি যে গাঁন রচনা করিয়াছিলেন তার অধিকাংশগুলিই হিন্দী 
গানের অনুকরণে লিখিত রাগ-সঙ্গীত। শীযুক্তা ইন্দিরা দেবী 
চৌধুরাণী প্রণীত প্রবীন্্র-সঙ্গীতে ত্ৰিবেণী সঙ্গম” পুস্তিকাখানিতে 
মূল হিন্দী গানগুলি উল্লিখিত আছে | প্রতিটি গানই সুসংযত 
এবং তাহাতে তান বা বাটের কোন প্রকার বাহুল্য একেবারে 
নাই। কথা ও সুরের মিলনে প্রতি গানের একটি অনবদ্য রূপ 
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সর্টি হইয়াছে । তাতে অতিরিক্ত অলঙ্কার আরোপ করার কোনই 
প্রয়োজন নাই । কেহ কেহ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান ও বাটের ব্যবহার 
প্রচলন করার পক্ষপাতী কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে 
দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই তাহার বহু গানে সুক্ষ্ম তানের 
প্রয়োগ করিয়াছেন বিচিত্র কৌশলে ৷ সুতরাং রবীন্দ্র-সঙ্গীতে নূতন 
আর কিছু করিতে না যাওয়াই ভাল। ইহা দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গাতের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই ক্ষুণ৷ কর! হয় মাত্ৰ | 


তাহার গান তংপূৰ্ব্ববৰ্ত্তীকালের বাংলা গান হইতে সম্পূর্ণ 
আলাদা ধরণের, যাহার ভাব, ভাষা ও সুরের ভঙ্গী পৃথক-_ 
বক্তব্য পৃথক এবং যে গান বাংলা গানের রাজ্যে এক যুগান্তর 
আনিয়া দেয় এবং অতি স্পষ্ট কারণেই সেই গানের নাম হইয়া পড়ে 
“রবীন্দ্র-সঙ্গীত” । 


তাহার গানে দেখিতে পাই কথা ও সুরের এক অপূৰ্ব্ব 
মিলন তীৰ্থ ৷ গানের ভাবার সহিত সুরের এই আত্যন্তিক সংগতি 
রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট দান__বাংলা গানে কথার সহিত সবরের 
এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন, 
তাহার পুর্বববন্তী কোন কবি ও সরকারই এ বিষয়ে এতটা সচেতন 
ছিলেন না। 

মানুষের অন্তরের অতি সুক্ষ অনুভূতিগুলি রবীন্দ্রনাথ অতি 
নিপুণভাবে তাহার কথা ও সুরে রূপায়িত করিয়া তুলিয়| ধরিয়াছেন 
বিশ্বের সম্মুখে। সেই গানে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে-_রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের অন্তর জয় করিয়াছে তার রূপে, রসে, ও 
বৈচিত্রে_তাইত রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন বিশ্বকবি ৷ 

সুখ, দুঃখ, আনন্দ, আশা, নৈরাশ্য। শোক, সান্তনা, মিলন, 
বিচ্ছেদ, প্রার্থনা; প্রেম, বিরহ, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবই 
তাহার গানে রহিয়াছে। “প্রকৃতি” পধ্যায়ে আছে বিভিন্ন খতুকে 
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নিয়া লেখা বিভিন্ন প্রকারের খতু-সঙ্গীত- গ্রীষ্ম, বর্ষ! হইতে সুরু 
করিয়া বসন্ত পৰ্য্যন্ত কোন খতুকেই তিনি বাদ দেন নাই । 
“পুজা” ও “প্ৰেম” পধ্যায়ে আছে তাহার পূজা ও প্রেমধ্ম্মী বহুবিধ 
অপূৰ্ব্ব রচনা। গীতি রচনার ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যুঃ বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতিও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই আরা তাঁহার নিকট 
হইতে পাই আনুষ্ঠানিক গান হিনাবে_ জন্মদিনের গান, বিবাহ 
বাসরের গান, শ্রাদ্ধ বাসরের গান প্রভৃতি! পূৰ্ব্বোক্ত উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত ও নানা পর্যায়ের গানের পরেই আছে তাহার লোকসঙ্গীত" 
ধর্মী বাউল গান, ভাটিয়ালি সুরের, রামপ্রসাদী স্থরের এবং 
পাশ্চাত্য সুরের গান, বহুবিধ কীৰ্ত্তনাঙ্গের গান এবং বিভিন্ন 
প্রদেশের নানা প্রকার বিচিত্র সুরের গান। বিদ্যাপতির মৈথিলী 
ভাষার অনুকরণে লিখিত “ভানুসিংহের পদাবলী” তাহার এক 
অনবদ্য ষ্থষ্টি | সমস্ত পধ্যায়ের গানের নাম উল্লেখ করিতে গেলে 
বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে সুতরাং এ বিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত 


রহিলাম। 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে ছা? চাঁরাট কথা বলার ওয়োজন 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গাহিতে 
স্বর সাধনা ও অন্পবিস্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা 
ব্য বলিয়া মনে করি। কাহারও কাহারও ধারণা 
শিক্ষা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার পরিপন্থী, 
এবং অনবধানতার পরিচায়ক । 
ঠিপাত করিলে ইহা বুঝিতে 
ীনের সুরটাকে ঠিক 


বোধ করিতেছি । 
হইলে প্রাথমিক 
করা অবশ্যই কর্তু 
এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
কিন্তু কথাটী মোটেই ঠিক নহে 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপির দিকে মৃ 
বাকী থাকে না যে উত্তম স্বরজ্ঞান ব্যতিরেকে গ 
ঠিক মত ফুটাইয়া তোলা অনেক গানের ক্ষেত্রে সহজ নহে। 
১৯৩৮ সনে আমার অগ্রজ স্বৰ্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্ 


প্রসঙ্গত 
নিকেতন মাৰ্গ সঙ্গীতের প্রধান অধ্য।পক 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তি 
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থাকাকালীন উত্তরায়ণে বনিয়া গুরুদেবের সহিত আমাদের উভয় 
ভ্ৰাতার একদিন যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখ করিবার 
লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গুরুদেব সেইদিন তদীয় গান 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা কয়টি আগ্রহের সহিতই 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ৷ তিনি বলেন “আমার গান তোমরা 
যদি না গাও তবে আমার গান স্থায়ী হবে ন৷--বেস্থর ও বেতালে 
গাওয়া হ’লে আমার গানের উপর কারো! শ্রদ্ধা থাকবে না।” 
সুতরাং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বৱজ্ঞান ও তালজ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন বিষয়ে কিঞ্চিত পূৰ্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি গুরুদেবের 
কথার মধ্যে সেই ইঙ্গীতই রহিয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে 
রবীন্দ্র কাব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও একান্তভাবে আবশ্যক 
তাহা উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ থাকিবে । রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ‘সঙ্গীতদৰ্গিকা’র দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা 
করা হইয়াছে । 


॥ শ্যামাসঙ্গীত ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী হইতে জগজ্জননী শ্যামা মাকে কেন্দ্ৰ করিয়া 
বাংলাদেশে যে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা চলিয়া আসিয়াছে উহাই 
-স্টামাসঙ্গীত বলিয়া প্রচলিত ৷ বাঙ্গালী সাধক সগুণ ব্ৰন্মের উপাসন| 
ক্ষেত্রে কালী ও কৃষ্ণে অভেদ রূপ কল্পন! করিয়াছেন। “কলোঁ কালী 
কলো কৃষ্ণঃ কলোঁ গোপালকালিকা” তন্তের এই নির্দেশ বাংলার 
হিন্দুর ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দুই তেমন ভাবে 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। কৃষ্ণপুজার প্রচার ও প্রভাব 
বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু 
শ্রীভগবানকে দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃরপ দিয়া মাতৃ 
ভাবে বাংলার হ্যায় “মাঃ বলিয়! ডাকিতে, আরাধনা করিতে 


সংগীতদশিকা a 


পৃথিবীর কোনও জাতি পারে নাই। মাকে মেয়ে রূপে কল্পনা করিয়া 
এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা যে নূতন ভাবধারার সন্ধান দিয়াছেন 
তাহার নিদর্শন অন্য কোথাও পাওয়া যায় ন!। কীৰ্ত্তন যেমন বৈষ্ণুব 
পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হইয়া থাকে, শ্যামাসঙ্গীতও তেমনি শাক্ত 
পদাবলী অবলম্বনে গীত হয়। 


প্রায় ৪ হাজার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত এবং দেড় শতাধিক 
রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম শাক্ত সঙ্গীত কে রচনা 
করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন কিন্তু রামপ্রসাদ সেনই যে 
উহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় 
(কালী মির্জা) কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য, রাম বন্ধু হরু ঠাকুর, 
গোবিন্দ চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহতাব চাদ, ( মহারাজ ), 
দাসরথি রায়, এণ্টনি সাহেব, রামকৃষ্ণ রায় ( মহারাজ ) প্রভৃতির 
নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

শ্যামীসঙ্গীত, চৌতাল। তেওরা, যং, সুলতাল, আড়াচৌতাল, 
ঝাঁপতাল; ত্ৰিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তালে এবং বিভিন্ন শুদ্ধ 
টি ব্বতন্ত প্রণালীতে গাওয়া হইয়া থাকে। 
কিন্ত ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত এক অভূতপূৰ্ব্ব 
ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত! ‘প্রসাদী সুর’ তাহার অপূৰ্ব্ব 
শৃট্টি। রাগপ্রসাদের গানের হ্যায় কোন প্রকার সাধন-সঙ্গীতই 
বোধ হয় এত শীঘ্র এবং এমন গভীরভাবে ভক্ত হৃদয় স্পর্শ করে 
নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর একজন শ্রেষ্ঠ সাধক কবি! তিনি 
“কালীহলি মা রাসবিহারী_নটবর বেশে বৃন্দাবনে”; “এ যে কালী 
কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী” প্রভৃতি সুমধুর গান 
রচন! করিয়া অভেদ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। 


একতাল, 
ও মিশ্র রাগে এক 


তৃত্ব ও জগৎ পিতৃত্বের প্রকাশই যথাক্ৰমে 


পরব্ৰন্মের জগন্মা 
কালী, দুর্গা ও তারা নামে সুচিত। 


ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু শিব এবং 


২৩৬ সংগীতদশিকা 


“সাধকানাং হিতাৰ্থায় ব্ৰহ্মণো রূপকল্পনা” সাধকদের মঙ্গলের জন্যই 
ব্ৰহ্ধের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবান্‌ বাক্য ও মনের 
অগোচর ‘অবাঙ মনসগোঁচরম্ঠ তিনি রসন্ববপ-“্রসো বৈ সঃ» 
তিনি ভাবের ঠাকুর । সাধকপ্রবর রামপ্রপাদ বলিয়াছেন_“সে 
যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ৮ এই 
ভাবের সাহায্যেই ভগবানের সহিত মমত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও বলিতেন__“ভাব কি জান? তার (ঈশ্বরের) 
সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা_এর নাম। হিন্দুর দেব দেবীর এই 
উপাসনা-তত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা শাক্ত পদাবলীর রস 
উপলব্ধি কর] সম্ভব নয়। 


বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় ভব হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিলে 
শাক্তপদাবলীকে বহুভাবে বিভক্ত করা যাঁয়। যথা__ 


১। বাল্যলীলা ৭। মনোদীক্ষা ১৩। মাতৃপুজা 
২। আগমনী ৮ ইচ্ছাময়ী মা ১৪ । সাধনশক্তি 
৩ | বিজয়া . ৯। করুণাময়ী মা ১৫। নাঁমমহিমা 
৪ | জগঞ্জননীর রূপ ১০ ৷ কাঁলভয়হারিণী মা ১৬। চরণতীর্ঘ 
৫ | মা কি ও কেমন ১১। লীলাময়ী মা ইত্যাদি৷ 


৬। ভক্তের আকুতি ১২। ব্রন্গাময়ী মা 


সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ব্রন্মময়ী, শক্তি-স্বরূপিণী শ্যাম! মায়ের 
বিভিন্ন এশ্বর্ষের প্রকাশকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগতের সর্ধ্বতীর্থসার 
মাতৃ পাদপদ্মে__ 

“কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী ৷ 


কালীর চরণে কৈবল্যরাশি ॥ 
সার্ ত্রিশ কোটি তীৰ্থ মায়ের ও চরণবাঁসী 1” 


সংগীতদশিকা ত 


যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্ৰ মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ? 
হৃত-কমলে ভাব ব’সে চতুৰ্ভূজ| মুক্তকেশী । 
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসে পাবে কাশী দিবানিশি ॥৮ 


এই বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিখিল ভক্ত-হৃদয় ও 
রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই ভাষায় তাহারই 
এ ES 

“আঁর কাজ কি আমার কাশী ? 

মায়ের পদ-তলে প’ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী । 
হৃৎ-কমলে ধ্যান কালে আনন্দ সাগরে ভাঁলি। 
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥ 


এই বলিয়| গান করিতে করিতে -- সৰ্ব্বতীৰ্থ সার করুণাময়ী 
মায়ের সেই চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি লাভ করুক ৷ 


শী 


নবম অধ্যায় 


ত্যাগরাজ ( ১৭৬৭ খুঃ--১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ ) 


দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্ৰে, রচনা ও সুর স্ছষ্টির বৈশিষ্টে 
ত্যাগরাজ প্রকৃতই রাজাসনের অধিকারী । এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম প্রধান কারণ হইল তাহার অপার ভগবন্তক্তি। এই জন্যই 
তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মহাপুরুষ জ্ঞানে আজও পূজিত হইতেছেন। 
উত্তর ভারতে যেমন স্ুরদাস ও তুলসীদাস, দক্ষিণ ভারতে 
তেমনি ত্যাগরাজ ৷ বিদ্বান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ভগবানের 
একনিষ্ঠ ভক্তরূপে এই মহাপুরুষ আপামর জনসাধারণের নিকট 
সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেন। এই ভাগবতী ভক্তি তিনি উত্তরা- 
ধিকার সুত্রে স্বীয় পিতা এবং মাতা শান্তিদেবীর নিকট পাইয়া 
ছিলেন। 


১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের সন্নিহিত তিরুভার গ্রামে এক 
তেলেগু পরিবারে ত্যাগরাজের জন্ম হয়। তাহার পিত| গ্রীবাসের 
জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয় হইয়াছিল, এবং তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রভাব পুত্রের চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়। 


বাল্যকাল হইতেই ত্যাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ 
জন্মে। অতি অল্প বয়সেই তাহার মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। সমীপব্তী গ্রাম তিরুভাইয়ারে সঙ্গীত চার্যে 
বেস্কট রমনৈয়! বান করিতেন | বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের 
সময় ত্যাগরাঁজ তাহার বীণা বাদন শ্রবণ করেন এবং ইহাই 
তাহার জীবনে সঙ্গীতের প্রতি অন্ুরাগের উৎস। সুকুমার বয়সে 
সঙ্গীতের যে বীজ তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, ভগবতপ্রেমের 


সংগীতদশিকা মা 


অমৃতসিঞ্চনে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পরবর্তীকালে পল্লবিত হইয়া 
ওঠে। 


ত্যাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহার 
শিক্ষার সুবিধার জন্য তাহার পিতা স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া স্ৰী 
পুত্র সহ তিরুভাইয়ারে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাহার 
জীবনে সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশের সুচনাঁতেই তিনি এক মহাপুরুষের 
সাক্ষাৎ লাভ করেন । এই মহাপুরুষের নাম রামকৃষ্ণানন্দ ; তিনি 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন! ইহার প্রতাক্ষ কল স্বরূপ ত্যাগরাজের রচনায় 
শঙ্করাচার্য অবতার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ত্যাগরাজ তাহার 
নিকট হইতে “স্বরার্ণব” নামক এক সঙ্গীত গ্রন্থ লাভ করেন। 
দুঃখের বিষয় সঙ্গীতের বহুমূল্যবান তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানির 
কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু ত্যাগরাজকৃত বহু রচনার 
মধ্যে এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান রাগ পরিচয় সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। ত্যাঁগরাজ রচিত পদসমূহের এক স্ববৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ 
“ত্যাগরাজ হৃদয়” নামে প্রকাশিত হয়। ভগবত প্রেমিক ত্যাগ- 
রাজ তীর সমস্ত সুর আরাধ্য দেবতা সীতারামের পাদপদ্ধেই 
উৎসর্গ করেন। কিগ্রহের সন্মুখে বসিয়া তিনি তাহার সঙ্গীতের 
নৈবগ্ত রচনা করিতেন, সেই মূর্তির পূজায় সুর স্ষ্টির মাধ্যমে 
পন করিয়া ত্যাগরাজ তার জীবনের শেষ নিশ্বাস 
তক্তিমূলক সঙ্গীতে ত্যাগরাজার তুলনা দক্ষিণ 
পাওয়া যায় নাঃ উত্তর ভারতেও নিতান্তই 


নিজেকে সম 
ত্যাগ করেন। 
ভারতে খুজিয়া 
মুষ্টিমেয় | 
কর্ণাটক সঙ্গীতকে ত্যাগরাজ নবরূপে নবসাজে সঙ্ভিত 
করেন। তিনি নৃতন নূতন রাগ রাগিনী আবিষ্ষার করিয়া কৰ্ণাটক 
সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেন) ত্যাগরাজের পূৰ্ব্ববৰ্ভী সময়ে, সঙ্গীতের 
ভাষা ও ভারের মধ্যে অসাগগ্জন্তজাত যে সঙ্কট দেখা গিয়াছিলঃ 


২৪০ ংগীতদশিকা 


ত্যাগর।জ তাহা দূর করেন। তাহার রচিত সহজ তেলেগু গণ্যও 
অপরূপ মুচ্ছনার মধ্যে যে মিলন সম্ভব, ত্যাগরাজই তাহা প্রথম 
দেখান ৷ আশ্চর্য্য সুরের স্রোতে ভাসমান, সুললিত ও স্বপ্ন কথা 
যুক্ত ‘পঞ্চরত্ন কৃতি’ গুলির তুলনা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সাহিত্যে 
বিরল। ত্যাগরাজকে আধুনিক তেলেগু “অপেরা'রও জনক বলা 
যাইতে পারে | এরই মাধ্যমে রচিত “নৌকা চরিত্র” একদা দক্ষিণী 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়নের ষ্থ্টি করিয়াছিল। 


গায়ক হিসাবেও ত্যাগরাজের সুখ্যাতি ছিল। পরবর্তীকালে 
তিনি গীতিকার ও ভক্তরূপেই সমধিক পরিচিত । 


বহু শিষ্য ও প্রশিত্যের আরাধ্য গুরু ত্যাগরাঁজ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
৬ই জানুয়ারী তিরুভাইয়ারে দেহরক্ষা করেন। তাহার অন্তিম 
নির্দেশ অনুসারে তদীয় দেহাবশেষ কাবেরী নদীতীরে শ্রীবে্কট 
রমানাইয়ার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। আজও তিরুভাইয়ারে 
এই পবিত্ৰ সমাধি তীৰ্থে কৰ্ণাটক সঙ্গীতের উত্তর সাধকগণ প্রতিবৎসর 
তাহারই রচিত ভক্তি-সঙ্গত গাহিয়া তাহাকে অমর আত্মার প্রতি শ্ৰদ্ধা 
নিবেদন করিয়া থাকেন। 


॥ সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর ॥ 


উনবিংশ শতক বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। শিল্প, 
সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
সঙ্গীত জগতে এই নবজাগরণের জন্য রাজা সৌরীন্্র মোহনের অবদান 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে, প্রচারে, এবং 
অনুশীলনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 


সৌরীন্দ্র মোহনের সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল বহুমুখী । তিনি 
একাধারে ধ্রুপদী) সেতারবাদক, গবেষক, সঙ্গীততত্জ্ঞ, বাংলাভাষার 


শ্ব 


সংগীতদশিকা খা 


কণ্ঠ ও যন্ত্ৰসঙ্গীতের আদি গ্রন্থকার, সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপয়িতা, 
গুণগ্ৰাহী, রসজ্ঞ এবং গুনীজনের পৃষ্ঠপোষক। স্বরলিপি রচনাও 
তিনি একজন আদি উদ্ভাবক ৷ | 


সেকালের বাঙ্গালী সমাজে সঙ্গীতচর্চ্চাকে বিশেষ মধ্যাদা 
দেওয়া হইত না। কিন্তু তৎসত্বেও তাহার এ-বিষয়ে আজীবন 
অবিচলিত নিষ্ঠা সঙ্গীতকলাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বর্তমান যুগে বিস্ময়ের 
স্ট্টি করে। 

স্বৰ্গীয় হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র সৌরীন্দ্র মৌহনের 
জন্ম হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ! জন্মস্থান ৬৫ নং পাথরিয়াঘাটা স্রীট। এই 
গৃহেই তাহার অদ্ধশতাব্দীব্যাপী সঙ্গীত সাধনার মহান ব্রত উদ্‌যাপিত 
হইয়াছিল। 

হিন্দু-কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন-_১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৷ 
পাঠ্য বিষয় মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোলই তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। 
এই সময়েই তিনি “ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃতান্ত” গ্রন্থটি প্রথম 
রচনা করেন। পরবর্তাকালে “যুক্তাবলী নাটক” “মালবিকাগ্নিমিত্র” 
ইত্যাদি প্রায় ২০ খানি অনুদিত ও স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
ইহা! ব্যতীত সঙ্গীত-শান্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে কাশী, 
কাশ্মীর, নেপাল ও নানা দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃত পুঁথি ও পুস্তক 
সংগ্রহ করেন! মূল্যবান ও দুল'ভ এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা 
করিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মৰ্ম্মোদ্ধারে ব্রতী হইলেন। তাহার 
রচিত সঙ্গীত-শাস্ত্ৰ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে “জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক 
প্রস্তাব” “যন্ত্ৰক্ষেত্ৰ দীপিকা” “মৃদঙ্গ মার » “হারমোনিয়াম সুত্র” 
ণ্যন্ত্ৰ কোষ” “গীত প্রবেশ” “সিঙ্গীতশান্ত্ৰ প্রবেশিকা”? “হিন্দুসঙ্গীত” 
এবং অন্যান্য গ্রন্থ মধ্যে “বাহুলীন তত্ব” “ভিক্টোরিয়া” ইত্যাদি 
গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সৌরীন্দ্র মোহনের এই গ্রন্থ তালিকা 


২৪২ সংগীতদমিকা 


হইতেই ধারণা করা যায় তাহার সঙ্গীতশান্্র বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য 
ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা । সঙ্গীতের ইতিহাস সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও 
সঙ্গীতকলা এই তিন বিষয়েই তিনি গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন 
করেন। প্রতিভাধর সঙ্গীত-কলাবিদ্গণের সাহচধ্য ও তাহাদের 
নিকট শিক্ষালাভের ফলেই সোরীন্দ্র মোহন কর্তৃক দণ্ড মাত্রিক 
স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছিল । 


সঙ্গীতশাস্ত্রে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল তাহার গভীর 
সঙ্গীত সাধনা ৷ এই শিক্ষা যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক হইয়াছিল 
কারণ তদানীন্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি গুরুরূপে 
লাভ করেন। 


হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাহার প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন 
সঙ্গীতাচার্ধ্য ন্েত্রমোহন গোস্বামী । গোস্বামী মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত 
এবং বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তির তুলনা৷ তৎকালীন সঙ্গীত সমাজে 
ছিল না । জঙ্গীতশান্ত্র বিষয়ে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
প্রভৃত জ্ঞান লাভ করেন। 

সৌরীন্দ্র মোহনের অন্যতম প্রধান গুরু ছিলেন বাঁসত খাঁর 
জোন্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ খঁ৷ ( বড়ক মিঞ1)। তানসেনের ঘরানার 
ঞ্ুপদের বহু সংগ্রহ ইহার নিকট ছিল। ইহার নিকটে সৌপীন্দর 
মোহন বিশেষভাবে ঞ্রুপদ গান এবং সেতার বাদন শিক্ষা করেন। 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ বীণকার লক্গীপ্রসাদ মিশ্রের নিকটেও তার 
শিক্ষার সুযোগ হইয়াছিল । স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ 
আলি শার সঙ্গে ছিল তাহার ঘনিষ্ঠতা এবং ভারতীয় শ্রেষ্ঠ 
গুণী গায়ক-বাদককের আসর ছিল ঠাকুর বাড়ীর দরবারে! 
সৌরীন্দ্র মোহনের দরবারের উল্লেখযোগ্য গুণী ছিলেন__মোয়াদ 
আলী, জোয়ালাপ্রসাদ, কামড়ীপ্রসাদ, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ . 
মিশ্র, আলি বক্স, কালে খাঁ, কুকুভ খাঁ, নিয়ামত উল্লা, ইম্দরাদ্‌ খঁ 


সংগীতদশিকা ২৪৩ 
ইত্যাদী ৷ ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চচাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। এক জার্মান সঙ্গীতজ্ঞের নিকটে তিনি পিয়ানোর পাঠ 
গ্রহণ করেন। এতদ্যতীত দেশবিদেশ হইতে বহু মূল্যবান পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের গ্রন্থাদি ক্রয় করেন এবং সেই বিষয়ে প্রচুর আলোচন! 
করেন। 

সৌরীন্দ্র মোহন তাঁহার প্রাসাদে বিভিন্ন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের 
সমাবেশ করেন। এই অপূৰ্ব্ব সংগ্রহের কিয়দংশ আজ মিউজিয়মে 
স্থানলাভ করিয়াছে । 

জনসমাঁজে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের নিমিত্ত তিনি ১৮৭১ খৃঃ 
“বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খুঃ “বেঙ্গল 
একাডেমি অব মিউজিক’ নামে আর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিদ্যালয় 


স্থাপন করেন। 

লগ্ুনের প্রয়াল কলেজ অব মিউজিক” এ তিনি বহু অর্থ 
দান করেন এই সর্তে যে প্রতি বৎসর ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের 
গুণ অনুসারে ১টি করিয়া স্বৰ্ণপদক দান করিতে হইবে। এ দেশের 
সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না বিদেশে 
ভারতীয় - উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের নিমিত্ত তিনি তাহাদের বিদেশেও 


পাঠাইতেন। ৭ 

৩৫ বছর বয়স হইতেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 
করেন! সুদূর কিলাভেল্ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে “ডক্টর অব 
মিউজিক” উপাধি দেন ১৮৭৫ খৃঃ! ১৮৮০ খৃঃ সঙ্গীতক্ষেত্রে 
অবদানের নিমিত্ত ভারত সরকার তাঁহাকে “রাজা” উপাধি দান 
করেন। 

সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে তীর বি 
বিস্মিত হইতে হয়। 


পুল কীৰ্ত্তির কথা চিন্তা করিলে 


২৪৪ সংগীত্দর্গিকা 


তাঁর জীবনের সমগ্র অবদানের পরিচয় মাত্র একটি নিবন্ধে 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত রত্বোদ্ধারের নিমিত্ত 
তিনি যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা আজকের জগতে অবিশ্বাস্য মনে 
হয়। তাঁহার অকাতর অর্থ ও ব্যয়ের অন্যতম উদাহরণ স্বরূপ 
উল্লেখ করা যায়--যে বিপুল ব্যয়ে মুদ্রিত গ্রন্থাবলী তিনি বিনামূল্যে 
. সঙ্গীত রসিকদের মধ্যে বিতরণ করিতেন | 


এই সকল কারণে তাঁহার মৃত্যুর পরে ( ১৯১৪ খৃঃ ৫ই জুন ) 
পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ প্রচুর খণের দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। 


তিনি দেশের শিক্ষিত এবং ধনী সমাজের সঙ্গীতরুচি মাঞ্জিত 
করেন এবং সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সম্মুখে সঙ্গীত জগতের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
তথাপি ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমানকালের সঙ্গীত 
গুণী সমাজে তাঁহার নাম বিস্মৃত প্রায় | ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
শিল্পের ইতিহাসে সৌরীন্দ্র মৌহনের মহান অবদান অবিস্মরণীয় | 
সুতরাং স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতাঁগণকে সৌবীন্দ্র মোহনের 
সঙ্গীত প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করিতে হইবে অন্যথা 
জাতির প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি থাকিয়া যাইবে ৷ 


॥ আব্দল করিম খঁ| ৷৷ 


১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দে আব্দুল করিম খাঁ এর জন্ম হয়। খাঁ সাহেবের 
নিবাস ছিল পাহারাণপুর জিলার কিরানা নামক স্থানে । তাহার 
বংশে বহু বিখ্যাত গায়ক বীণকার ও সারেঙ্গী বাদক ছিলেন । 
তাহার পিতা কালে খা) পিতৃব্য আব্দুল্লা খা ও নানে খা সকলেই 
বিখ্যাত গায়ক বাদক ছিলেন ৷ গোয়ালিয়বের স্ুবিখ্যাত বীণকাঁর 
বন্দেআলি খাঁ ও “কিরানা” গায়কির স্রষ্টা আব্দ,ল ওয়াহিদ খা 
তাহার আত্মীয় ছিলেন এবং আব্দল করিম খা যে পদ্ধতিতে গান 


ৰ j ২৪৫ 


করিতেন তাহা “কিরান৷” ঘরানা নামে পরিচিত ইহার মূলে ছিল 
ওয়াহিদ্‌ খাঁর প্রভাব। পিতা কালে খাঁ, পিতৃব্যগণ ও উল্লিখিত 
গায়ক ও বাদকগণের নিকটেই তাঁহার সঙ্গীতের শিক্ষা হয়। 
তিনি শুধু গায়কই ছিলেন না--একজন উচ্চশ্রেণীর সারেঙ্গীবাদকও 
ছিলেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সেই তিনি প্রথম সঙ্গীতের আসরে 
আবিভূতি হন-ইহা হইতেই তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা অনুমান করা 
যাইতে পাঁরে। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই খা সাহেব সঙ্গীতে 
এতটা পারদর্শী হইয়া উঠেন যে বরোঁদার মহারাজা তাঁহার সঙ্গীত 
শ্রবণে অতীব মুগ্ধ হন এবং তাহাকে স্বীয় দরবারে গায়কের পদে 
অভিষিক্ত করেন। বরোদা রাজ দরবারে তিনি একাদিক্ৰমে ছয় 
বৎসর কাটাইয়! ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই আসেন ও অতঃপর মীরাজ 
যান। তীহার সুললিত কণ্ঠের হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত শ্রবণে জনসাধারণ 
ক্রমেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে । আনুমানিক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
পুনাতে তিনি আর্ধাসঙ্গীত বিদ্যালয় নামে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে গান গাহিয়া তিনি যে অর্থ 
উপাৰ্জ্জন করিতেন তাহার অধিকাংশই তিনি এ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের 
জন্য খরচ করিতেন 

১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ বোম্বাই সহরে তিনি উক্ত আধ্যসঙ্গীত 
বিদ্যালয়ের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তথায় তিন বৎসর 
কাল স্বয়ং সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন। মহারাষ্ট্রে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মীড 
ও স্পর্শ সুরযুক্ত গায়কির প্রচার বহুলাংশে ইহ কৰেন ১2 
সুমধুর কঠ আলাপের প্রবহমান স্ুরধারা জনচিত্তকে অতি সহজে 
স্পৰ্শ করিত। যদিও তিনি দেখিতে খুব সুপুরুষ ছিলেন না কিন্ত 
তাহার অন্তংকরণ ছিল অত্যন্ত উদার! ' তিনি খুব ধীর, স্থির এবং 


বৈরাগ্য ভাবাপন্ন গায়ক ছিলেন ৷ 
ঠম্রী গানের প্রচারের মূলে তাহার যথেষ্ট দান রহিয়াছে। 


ত সংগীতদশিকা 


তাহার রেকর্ডে গাঁওয়! “পিয়া বিন নাহি আওত চৈয়ন” “বমুনাকে 
তীর” প্রভৃতি ঠুংরী গানগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার 
সঙ্গীত ছিল করুণ রসাত্মক ও মধুর। তিনি মারাঠী ভাবগীত ও 
ভজন গানে সুদক্ষ ছিলেন! সঙ্গীতের মধ্যে নৃতনত্ব ষ্থষ্টির প্রতি 
তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই কারণে বহুকাল দক্ষিণ ভারতে 
থাকিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতরে একটি সমন্বয় 
বিধানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। এভাবে তাঁর নিজের উত্তর ভারতীয় 
সঙ্গীতে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ছায়া আসিয়া পড়ে ও তাহাতে 
কিছুট। বৈচিত্রের স্থষ্টি হয়। 


খা সাহেবের শিষ্যদিগের সংখ্যা খুব অল্প নহে। তন্মধ্যে 
হীরাবাঈ বরোদেকর, রোশনারা বেগম, সওয়াই গন্ধৰ্ব্ব, বহুরে বুয়া, 
স্থরেশবাবু মানে, সরস্বতীবাঈ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
খা সাহেবের “কিরানা” গায়কি উপরোক্ত শিশ্যগণ পরম্পরা অদ্যাপি 
অম্লান রহিয়াছে। 


১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পৃণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে তিনি অসুস্থ হইয়া 
পড়েন এবং সিংগ পোয়,ম কোমল নামক রেলষ্টেশনে ট্রেণ হইতে 
নামিয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহার অন্তিমকাল 
উপস্থিত । তখন নমাজ পাঠান্তে তানপুর1 সহযোগে দরবারী কানাড়া 
রাগে ভগবদুদ্দেশ্যে গান করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ গুণীর জীবনদীপ 
নিৰ্ব্বাপিত হয়। খা! সাহেবের সুমধুর কণ্ঠের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের 
স্মৃতি চিরদিন জনচিত্তপটে সমুজ্জল থাকিবে। 


॥ ওস্তাদ ফৈয়াজ খঁ| ॥ 


১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা সহরে মাতুলালয়ে ফৈয়াজ খাঁর জন্ম 
হয়। তাঁহার জন্মের ৩৪ মাস পূৰ্ব্বেই তাহার পিতা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 


ন্ৰীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
(খা সাহেবের শিষ্য ) 


ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ 
( আপতাবে মৌসীকী ) 


-- কম্প" 


সংগীতদগিক| ২৪৭: 


ছব্দর হুসেন খাএর লোকান্তর ঘটে। তিনি তাহার মাতামহ 
গোলাম আব্বাসের গৃহে আগ্রাতেই প্রতিপালিত হন এবং মাতামহ 
তাহার সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। গাঁচ বৎসর বয়স 
হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতামহের নিকটেই তিনি সঙ্গীতে 
শিক্ষালাভ করেন। মাতুলের প্রতিবেশী নখন খাঁ ও তাহার খুল্লীতাত 
ওস্তাদ ফিদা হুসেন খায়ের নিকটেও তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ 
করেন। ফৈয়াজ খাঁএর পূর্বপুরুষ সুজন সিংহ জাতিতে হিন্দু 
ছিলেন ও বিশেষ ঘটনা চক্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পিতা 
ও মাতা উভয়েরই ধ্ৰুপদী ঘরানা থাকাতে ফৈয়াজ খা স্বাভাবিক 
ভাবেই ধ্রুপদী ক্কীন| প্রাপ্ত হন। তাহার মাতামহ গোলাম আববাস 
ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতভ্ঞদিগের অন্যতম | দাগে খোদাবক্সের 
পুত্র। খোদীবক্সই প্রকৃতপক্ষে আগ্রা ঘরানা?র প্রতিষ্ঠাতা । উক্ত 
ঘরানাই পরে রঙ্গিলা ঘরানা নামে অভিহিত হয়। বংশগত প্রতিভা 
ও ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার ফলে অল্প সময় মধ্যেই ফেয়াজ সঙ্গীত 
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন ৷ । 


তাহার শ্বশুর ওস্তাদ মেহবুর খাএর নিবাস ছিল অত্ৰৌলী ৷ 
তিনি ছিলেন একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ খেয়ালীয়া। তিনি “দরশপিয়” 
ছদ্ম নামে বহু খেয়াল গান রচনা করেন। মেহবুব খাঁর খেয়াল 
অতি সহজেই ফৈয়াজ খাএর শিল্পী মনকে আকৃষ্ট করে। গানের 
ব্যবহারিক বিধির সঙ্গে গানের কথার ভাব সামগ্রস্ত যেন তিনি 
এ সকল গানের ভিতর দেখিতে পাইলেন। সুতরাং ফৈয়াজ খার 
খেয়াল গান শিক্ষ৷ ও খেয়াল গানে চরম কৃতিত্বের মূলস্থূত্ৰ তাহার 
শ্বশুরের সান্নিধ্যলাভের মধ্যেই নিহিত আছে-_ ইহা অতি স্পষ্টভাবেই 
পরিলক্ষিত হয়। শ্বশুরের নিকটেও খঁ! সাহেব খেয়াল গানের 
শিক্ষালাভ করেন। তাহার শবশুরালয়ে তৎকালীন শ্ৰেষ্ঠ গায়ক- 
বাদকগণের সমাবেশ হইত। তাহাদের সঙ্গীত বান্ধের বিভিন্নধারা 
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প্রতিভার ফৈয়াজ খাঁএর সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনিয়া 
দিয়াছিল যাহার কলে তিনি ক্রুপদ, খামার €হোরি ), খেয়াল, 
ব্যতীত ঠুম্রী, কাওয়ালী, গজল ইত্যাদি গানেও যথেষ্ট পারদশিত। 
অর্জন করেন। বিশেষ করিয়া গুদ অন্দের রি, রে, নোম্) তোম্‌ 
ইত্যাদি আলাপে তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খুবই কম ছিল । 
যাহারা তাহার উদাত্ত কণ্ঠের গান এবং আলাপ একবার শুনিয়াছেন 
তাহারা জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন নাই। 


আনুমানিক ২০ বৎসর বয়সে তিনি মহীশুর মহারাজার 
দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করিলে মহারাজ অন্তুযুন্ত গ্রাতিলাভ 
করেন ও ফৈয়াজ খাকে একটি স্বৰ্ণপদক উপহার প্রদান করিয়া 
সম্মানিত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিমন্ত্ৰিত হইয়া ফেয়াজ খা 
মহীশূর রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত শ্রবণে 
মহারাজ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “আপতাবে মৌসীকী” উপাধি 
উৎকীর্ণ করিয়! বলয়টি তাহার হস্তে পরাইয়| দেন! এ বৎসরেই 
বারোদার মহারাজা সয়াজী রাও ফৈয়াজ খাঁকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ 
গায়কের পদ দান করিয়া তাহাকে “জ্ঞানরত্ল’ উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তদবধি শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদেই সমাসীন 
ছিলেন। 


এই সময় বারোদারাজের নিকট খা! সাহেবের গুণপনার 
বাদ পাইয়া পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে খা সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। তখন খা সাহেব একাদিক্ৰমে বিশ বাইশ দিন 
ব্যাপিয়া পণ্ডিতজীকে শুধু ইমন রাগের বিভিন্ন প্রকারের গানই 
শোনান। তাহাতে পণ্ডিতজী নিতান্ত বিস্মিত হন এবং তিনি 
যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুণী এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন ও আপন প্রিয়তম শিষ্য পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকরকে 
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খা সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করান। যোগ্য শিষ্য লাভ করিয়া খা 
॥ সাহেব অতিশয় যত্বসহকারে নূতন শিল্তকে পাঁচ বৎসর সঙ্গীতের 
+ নানা বিভাগে শিক্ষা দান করেন। পরবর্তীকালে খা সাহেবের 
উক্ত সুযোগ্য শিশ্য লক্ষ অল্‌ ইণ্ডিয়া মরিদ্‌ কলেজ অব. হিন্দুস্থানী 
মিউজিকএর অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সব্বভারতে একজন শ্রেষ্ঠ 
গুণী হিসাবে পরিচিত হন এবং তাহাতে খা সাহেবের জীবন 
গৌরবোজ্জল হইয়া উঠে । 


এর কিছুকাল পরেই তিনি ইন্দোর মহারাজার আমন্ত্রণে ইন্দোর 
রাজদরবারে যান এবং তথায় গান করেন। মহারাজা মন্ত্রমুগ্ধের 
হ্যায় খা সাহেবের গান শোনেন এবং এতটা অভিভূত হন যে 
বহুমূল্য হীরকখচিত আপন কণ্ঠহার তাহার কণে পরাইয়া দেন। 
এইভাবে পর পর তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ও জমিদার) 
তালুকদারের ভবনে এবং কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ ও 
এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে আহুত সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাহিয়া 
যশের উচ্চশিখরে উপনীত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে 
| পায়ে যে ১৯৪৯ শ্ীষ্টাব্দের ১৩ই মে 'তারিখে, সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 
₹__ কলিকাতা মহানগরীর সঙ্গীতত্র, ও সঙ্গীতপ্রিয় নাগরিকবৃন্দের পক্ষ 
্ হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ কৈয়াজ খা? সাহেবকে 
ই সম্বদ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বৰ্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি) 
লালগোলাধিপতি শ্রীধীরেন্্র নারায়ণ রায় স্থলিখিত মানপত্ৰ প্ৰদান 
করেন এবং সপ্তম্থরের অধিকারী এই উল্লেখ করিয়া সাতটা স্বর্ণমুদ্রা 
দ্বারা খা সাহেবকে সংবদ্ধিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে খা সাহেবের প্রিয় শিষ্য গ্রন্থকার অধ্যক্ষ 
শ্ীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্োগেই দক্ষিণ কলিকাতা 
স্টাশস্তাল হাইন্লুলে উক্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় এবং 
_পাথুরিয়াঘাটার স্বৰ্গীয় ভূপেন্দ্ৰনাথ ঘোষের সঙ্গীত প্রেমিক সুযোগ্য 
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পুত্ৰ ভ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় ও স্বৰ্গীয় সতীশচন্দ্ৰ মিত্র মহাশয় 
উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সক্ৰিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করেন। 

খা সাহেবের জীবন ছিল নানা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ 
দেহ, গৌরবর্ণ সুন্দর পরিচ্ছদ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যখন তিনি 
কোনও সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হইতেন তাঁহাকে রাজপুরুষের 
মতন দেখাইত। আতর ছিল তীর অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী, নিজেও 
ব্যবহার করিতেন অপরকের আতর দিয়া আপ্যায়ন করিতেন । 
তিনি ছিলেন আগ্রা ঘরানার গায়ক তাহা পুবের্বই উল্লেখ 
করিয়াছি। দরবারী গায়কি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তার 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ রূপ ফৈয়াজ খা! সাহেবের কে ছিল বলা যায়। 
তাহার কথম্বর ছিল দরাজ ও গুরুগন্ভীর, লঘু ও গুরু আলঙ্কারিক 
কারু কাৰ্য্যে তিনি ছিলেন অতিশয় দক্ষ, অতি স্পষ্ট ছিল তাহার 
উচ্চারণ, বোল বিস্তারে ছিল অতুলনীয়তা, বলিষ্ঠ ও মাধুর্য্যময় 
ছিল তাহার ছন্দায়িত তান লহরী ৷ ভারতীয় সঙ্গীতের দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী, শেষ, পরিপূর্ণ ও সুষ্পষ্ট রূপায়ণ ফৈয়াজ খা সাহেবের 
মধ্যেই দেখা গিয়াছিল। বহু গুণীজনের মতে তাহাকে এই যুগের 
তানসেন আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না । 


খা সাহেব “প্রেম-প্রিয়া” ছদ্ম নামে প্রায় দুইশত গান রচন। 
করিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে কিছু গান হিজমাষ্টার্স ভয়েস্‌ ও হিন্দু 
স্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি স্বয়ং রেকর্ড করেন। 


খা সাহেবের অনেক সৎগুণ ছিল। ত্রান্গমুহূর্তে শহ্যাত্যাগ 
করিয়া প্রত্যহ তিনি ভগবানের নাম করিতেন। দীন ছুঃখীকে 
তিনি অকাতরে দান করিতেন। তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন 
কিন্ত বহু নিঃস্ব পরিবার তাহার অর্থ সাহায্যে প্রত্তিপালিত হইত | 
এত উচ্চশ্রেণীর গায়ক হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন নিরহস্কার ও 
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সদালাপী ৷ যে কেহ তাহার নিকট যাইতেন তিনিই তাহার অমায়িক 
ব্যবহার ও মধুর বাক্যালাপে মুগ্ধ হইতেন। কেহ কেহ এমনও 
বলিতেন যে তাহার বাক্যালাপও যেন সঙ্গীতের ন্তায়ই ছিল ৷ 


তিনি নিবিচারে বহু শিষ্যকে শিক্ষা দান করার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। কেবলনাত্র ধাহাদের গান তাহার মনে রেখাপাত 
করিত তিনি শুধু তাহাদিগকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। তাহার 
শিষ্যদিগের মধ্যে অধ্যক্ষ শ্রীকষ্ণনারায়ণ রতনজন্কর্‌, শ্রীদিলীপচাদ 
বেদী, ওস্তাদ নিশার হুসেন, ওস্তাদ আজমৎ হুসেন, ( বোম্বাই ) 
ওস্তাদ বশীর খা, ওস্তাদ আতা হুসেন, ওস্তাদ মহতাব হুসেন, 
পণ্ডিত সোহন সিং, ওস্তাদ সরাফৎ হোসেন, মালিকীজান ( আগ্রা ) 
বাংলার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রথীন্‌ 
চট্টোপাধ্যায়, ও অধ্যক্ষ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ আগ্রার রঙ্গিলে ঘরানার এই যশস্বী গায়ক 
৬৪ বৎসর বয়সে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর বরোদাস্থিত নিজ 
বাসভবনে শেষ নিঃম্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের এই 
প্রদীপ্ত ভাস্কর অস্তমিত হওয়ায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা 
কখনও পুরণ হইবে কিনা সন্দেহ ৷ 
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